চতুর্থ পারা 


চীকা-১৭২. ০ (বিরর) দ্বারা তাকওয়া (যোদাভীকুতা) ও আনুগত্য (বন্দেগী) বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (গ্রাদিয়াল্াহু তা'আলা আনহ্মা) 
বলেন, “এখানে 'বায় কয়া'ব্যাপকার্থক। সব ধরণের সাদ্কাহ এতে শামিল রয়েছে। অর্থাৎ ‘ওয়াজিব সাদক্াহ' হোক কিংবা 'নফল সাদকাহ'- সবই এর 
অন্তৰ্ভুক্ত৷” 
হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে- যে সম্পদ মুসলমানদের নিকট প্রিয় হয় এবং তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তা 
এ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: যদিও একটি খেজুরই হয়। (খাযিন) 
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আমীন (রাদিয়া্লাহ তা'আলা আনহু) বস্তায় বায় চিনি খরিদ করে সাদক্বাহ করতেন । তাকে বলা হলো, “সে শুলোর মূল্য 
কেন সাদ্ক্বহ্‌ করেন লা?” তিনি বললেন, “চিনি আমার নিকট হরি এ পছন্দনীয় আমি গাই আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় বন্ধু ব্যয় করতে ৷” যোদারিক) 
বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, হযরত আহ্‌ ভাল্হা আনসারী মদীনা শরীফে বড় জ্থশালী লোক ছিলেন। তার নিকট তার সমস্ত সম্পদের 
মধ্যে “বায়রাহা' বাগান অতান থিয় ছিলো। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি রদূলে পাকের দরবারে দ়্মান হয়ে আরয করলেন, “আমার 
নিকট আমার সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বাযরাহা' সর্বাধিক য় । আমি সেটা আল্লাহ্‌র রাহে সাদকাহ করছি” হুযূর এর উপর স্ুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং 
হযরত আৰূ ভাল্হা (বাদিয়া্যাহু তা" আলা আনহু) হর সোলার তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লাং)-এর ইঙ্গিতে তার নিকাত্বীয়বৃব্দ ও চাচার বংশধরদের 
মধ্যে সেটা বষ্টন করে দিলেন । 
হযরত ওমর ফারূক (মদিয়াতাহ তা"আলা আনহু) হযরত আব্‌সুসাংআপ-আী (গালা তা'আলা আনহ)-ক লিংখেছিশেন, “আমার জন্য একটি দাসী 
ক্রয় করে পাঠিয়ে দাও ৷” যখন সে (দাসী) এসে পৌহলো, ভার নিকট খুব পছন্দ হলো। তিনি এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র সেটি) জন্য 
ডাকে আযাদ করে দিলেন। 
সূরা ৩ আল-ই-ইমক্ান ৯২৯ পারা ॥ ৪ | চীকা-১৭৩. শানে নুষুলঃ ইহদীগণ 
ন বিশ্বকূল সরদার সাল্লাত্াহ তাণআালা 
8 আলায়হি ওয়াসান্নাম-কে বললো, “হুর, 
আপনি নিজেকে নিজে ইব্রাহীম 
(আলায়হিস সানাম)-এর দ্বীনের উপর 
ক: আছেন বলে ধারণা রাখেন, অথচহযরত 
0828 362129124 | শাহী (অলায়িস সালাম) উটের দুধ 
সর্ট 1৫৩,4৫৩, PEA ওমাংস আহার করতেন না, কিন্তু আপনি 
SISAL | we কেল। সূতা আপনি রই 
25৩815$০4৮25)210%5 | জোলামহিস সানাম)-এর দ্বীনের উপর 
০9১.১:::0112836 | হলেন কী ভাবে?" হুযুর এরশাদ 
bis . 8 ফরমালেন, “এসব বস্তু হযরত ইব্রাহীম 
(৮5090469955 





যদি সত্যবাদী হও (১৭৩) ।' 


২ সা এপ যারা অহ পঃ চুদি, 


(আলায়হিস্‌ সালাম)-এর জন্য হালাল 
ছিলো।” ইহুদীগণ বলতে লাগলো, 
“এগুলো হযরত বৃহ আপা়হিস্সালাম)- 
এব উপরও হারাম ছিলো, হযরত ইব্রাহীম 


রটনা করে (১৭৪). তবে ভারাই যালিম।। BEINN 
মালাবি_ ১ 
(পাস সালাহ)-এর উপরও হারাম ছিলো এবং আমাদের নিকট পর্য্ত হারাম রূপেই ঢলে এসেছে।” 
(এর জবাবে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন । আর বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের এ দাবী ভুল; বরং এসব বনু হযরত ইব্রাহীম 
((আলায়হিস্‌ সালাম), হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক্‌ ও হযরত য়া'কৃব (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর উপর হালাল ছিলো । হযরত য়া'কৃব (আলায়হিস্‌ 
সালাম) কোনকারণে এসব বন্ধু নিজের উপর হারাম করেছিলেন । আর এহারাম হবার বিধান ভারবংশধরদের মধ্যেই রচিত থাকে ইহুদীরা এটা অস্বীকার 
কলো ।তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাযলাম এরশাদ করলেন, “এ বিষয়ে তাওযীতই বলবে । তোমরা যদি অবীকার করো, তবে তাওরীত 
[ভালো ৷” এতে ইহুদীরা অপমানিত ও লক্িত হবার আশংকা বোধ করলো । কাজেই, তারা তাওরীত আনতে সাহস করলোনা । (ফলে,) তাদের মিথ্যা 
শুপিত হলো এবং তাদেরকে কি হতে হলো। 
লে দ্রষ্টব্যঃ ক) এ থেকে প্রমাণিত হলো ঘে, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর মধ্যে বিধানাবলী রহিত হতে!। এতে ইহুদীদের খণ্ডন রয়েছে, যারা "আহকাম" 
ভিত হওয়ায় বিশ্বাসী ছিলোনা । 
হুর সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'উদ্ী"ছিলেন। এতদসত্তেও ইহুদী স্রদায়কে তাওরীত দারা অভিযুক্ত করা এবং তাওরীতের বিষবগুলো 
প্রমাণ পেশ করা তার মু*জিযা ও নবৃয়তেরই প্রমাণ । আর এর দ্বারা তার খোদা প্রদত্ত ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। 


-১৭৪. এবং বলে বেড়ায় যে, 'হ্যরত ইব্রাহীম আোলগ্াহিস সালাম)-এর দ্বীনের মধ্যে উটের মাংস ও দুধ আল্লাহ্‌ তা'আলা হারাম করেছেন।' 








ভীকা-১৭৫. কারণ, সেটাই হচ্ছে ইসলাম" ও দ্বীন-ই-মহা্দী (দঃ)। 

ভীকা-১৭৬. শানে নুযুলঃ ইহুদীরা যুসলযানদেরকে বলেছিলো, “বায়তুল মৃক্দ্দাস আমাদের ক্বিলা, কা'বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, সেটার চেয়েও পুরানা, 
নবীগণের হিজরতের স্থান এবং ইবাদতের ক্বিলা।” মুসলমানর বললেন, “কা'বা শ্রেষ্ঠতর।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং 
তাতে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম স্থান যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করেছেন; নামাযের ক্বিলা এবং হজ্জ ও তাওয়াফের 
স্থান সাব্যস্ত করেছেন, যায় মধ্যে সৎ কার্যাদির সাওয়াব বেশী পরিমাণে অর্জিত হয়, তা হচ্ছে কা'বা মু'আয্যামাই, যা সম্মানিত মক্কা নগরীতেই অবস্থিত । 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কা'বা মু'আয্যাম! বায়তুল মুক্দ্দাসের চল্লিশ বছর পূর্বে নির্মাণ করা হায়েছে। 

টীকা-১৭৭. যেগুলো সেটার সম্মান ও শেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে । সে সব নিদর্শনের মধ্যে কয়েকটা লিমন্ূপঃ 

১) পানী কা'বা শরীফের উপর বসেনা এবং সেটার উপর দিয়ে উড়ে যায় না, বরং উড়ে নিকটে এসে এদিক-সেদিক সরে পড়ে। আর ঘে পাখী অসুস্থ হয়ে 
পড়ে সেটা ছার চিকিৎসা এভাবে করে যে, ক।'বা শরীফের হাওয়ার মধ্য দিয়ে উড়ে যায় । এর দ্বারা সেগুলোর নিরাময় হয়ে যায় । 

২) পণ্ড একে অপরকে হেরযের মধ্যে কষ্ট দেয়না। এমনকি কুকুর এ তু-খণ্ডে হরিণের উপর হানল! করেনা এবং সেখানে শিকার করেনা । 


৩) মানুষের অস্তর কা'বা মৃ'আগ্্যামার প্রতি আকর্ষণ করে এবং সেটার গতি দৃষ্টিপাত করতেই চোখ থেকে পানি জারী হয়ে যায়। 

















0০১০০ সাঃ ত আল-ই-ইমরান তত রর 
হয়ে যায় এবং ৯৫. আপনি বলুন, "আল্লাহ্‌ সত্যবাদী। 

৫) যে কেউ সেই ঘরের অনম্থানের ইচ্ছা ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর চলো (১৭৫); 2215488$৫5 ৫ 
করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। রা at dy oh as পে 
চি ১১. ! দে 
“বামে ইব্রাহীম ইত্যাদি হচ্ছে এমনসব [২৯৬ নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ও LE ee 
বস্তু, যেগুলো আয়াতের মধ্যেই বর্ণনা | ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা পি ঠা 
করা হয়েছে। (মাদারিক, খানিন, [মন্কাযঅবস্থিত, বরকতময় এবংসম জাহানের ods 

আহ্মদী) পথ প্রদর্শক (১৭৬)। be ৬ রি 
চীকা-১৭৮. বে ইবাহীম’ (হযরত ]৯৭- সেটার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে nn EELS 
ইব্রাহীম আলামহিস্‌ সালামের দীড়াবার |(১৭৭)- ইব্রাহীমের দীড়াবার স্থান (১৭৮) এবং পেটাল ১ PA 
স্থান) হচ্ছে সেই পাথর. যায়উপরহযরত | ষে ব্যক্তি সেটার অভ্যন্তরে গ্রবেশ করে সে 

ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম) কা'বা [নিরাপ্তারমধ্যে থাকে (১৭৯) এবং আপ্রা্রই Mee NO 
শরীফের নির্মাণ কার্য সম্পাদনের সময় [জন্য যানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ্জ করা EASE 
দগয়যান হতেন এবং এর মধ্যে ভার |(করয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে (১৮০) । ঠা 
কদম যুবারকের চিহ্ন ছিলো, যা [আর যে অস্বীকারকারী হয়, তবে আল্লাহ্‌ সখ | ৬৮৬৮৬০৮৬৬ 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া ও অসংখ্য [জাহান থেকে বে-পয্নোয়া (১৮১) । 

হাতের স্পর্শ সব্বেও এখনও পর্যন্ত কিছু | ৯৮. আপনি বলুন, “হে কিতাবীরা! আল্লাহ্র নী 

অবশিষ্ট রয়েছে। |আয়াডসমূহ কেন অমান্য করছো (১৮২)? রর রত 








চীকা-১৭৯. এমন কিযদি কেউ হত্যা ও [তোমাদের কাজ আল্লাহর সামনেই ররেছে।" এ ৮ 
অপরাধ করে 'হেরষ'-এর মধ্যে অশ্রয় আালান্বিল, 
নেয়, তবে সেখানে তাকে না হত্যা করা 


হবে, না তার উপর কোন শাস্তি কার্যকর করা হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেছেন, “যদি আমি আপন পিতা খাত্তাবের হত্যকারীকেও 
হেম শরীফের অভ্যন্তরে পাই, তবে তার গায়ে হাতও লাগাবোনা, যতক্ষণ না সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।" 


ভীকা-১৮০, মাস্যালাঃ এ আয়াতে হচ্ছ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে এবং এ কথাও যে, তজজন সামর্থ্য থাকা পূর্বশর্ত 


হাদীস শরীফে সৈয়দে আলম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটার ব্যাখ্যা সফর-সামখী' ও “বাহন দ্বারা করেছেন। “সফর সামী’ মানে বাদ্য 
ও পানীয়ের ব্যবস্থাপনা এ পরিমাণ হওয়াচাই যে, গিয়ে ফিরেআসা পর্যন্ত সময়ের জন্য যথেষ্ট হয়। আর তাও এ ফিরে আসার সময় পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের 
ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত হওয়া বাসকলীয়। পথের নিরাপত্তা জরুরী । কেননা' তা ব্যতীত 'সামর্থা' প্রমাণিত হয়না। 


ভীকা-১৮১- এ থেকে আল্লাহ তা'আলার অসন্ষ্টি পকাশ পায় । আর এ মাস্আলাও প্রমাণিত হয় যে, অকাটাভাবে প্রমাণিত ফরযের অস্বীকারকারী কাফির । 
টীকা-১৮২. যেগুলো বিশবকুল সরদার সাম্মাল্াু তা'আলা আলায়হি ওয়'সাল্লাষের নবৃয়তের সত্যতার শ্রমাণ বহন করে। 


ঈক-১৮৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে এবং তীর প্রশংসা ও গুণাবলী গোপন করে, য' তাওহীতে উল্লেখ করা 
হজ্জ 


ঈক-১৮৪. যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা তাওরীতে লিপিবদ্ধ আছে এবং আত্ম হুর নিকট যেই ধর্ম গরহণীয়, 
জু ইন-ই-ইললামই। 

ঈকা-১৮৫. শানে নুযুলঃ 'আউস' ও “খায্রাজ' গোরদয়ের মধ্যে প্রথমে ভীষণ শক্রতা ছিলো এবং দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো । বিশ্বকুল 
দার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বদৌলতে সেই গোত্রদয়ে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হলে! একদিন 
উল একটা মজলিসে বসে হুদযতা ও বনধতপূর্ণ আলাপ আলোচনায় মশগুল ছিলেন। শাস ইবনে কায়স ইহুদী, যে ইসলামের বড় শক্র ছিলো. সেদিক নিয়ে 
্াক্মিলো এবং তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা'পূর্ণ সম্পর্ক দেখে হিংসায় জলে উঠলো । আর বলতে লাগলো, “এসব নোক পরস্পর এভাবে মিলে গেলে আমাদের 
লা কোথায়ত" (তখন সে) একজন যুবককে নিযোগ করলো যেন সে তাদের মজলিসে বসে তাদের পূর্ব -বিধ্হের কথার অবতারণা কবে এবং 
[লি যুগে প্রত্যেক গোত, যারা আপন গুণগান এবং প্রতিপক্ষের কুৎসা ও হীনতার যেমব শ্লোক (কবিতা) লিখতো, সেগুলো যেন আবৃত্তি করে। 


নয ত লহ ইমন টে লারা £8 | সুতরাং সেই. ইহুদী যুবক অনুরূপহ করলো 
চর এবং তার এ উক্তানীমূলক কর্মকাণ্ডের 
ল্য সাল, “হে কিতাবীল্া! কেন 5384742) 21]| | ফলে উভয় গোত্রের লোকেরা ক্রোধািত 
৬১ এ 
পথে বাধা দিচ্ছো (১৮৩) তাকে, যে ৩১৪৪ হলো এবং অন্্ধারণ করলো। রক্তপাত 
এনেছে? সেটাকে বক্র করতে চাচ্ছো, 15490 }3 2.5% | হবার উপক্রম হলে। 
তোমরা নিজেরাই এর উপর সাক্ষী রয়েছো IT | হখল সৱদাৰ সালাহ তা'আলা 
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হত্যাকা SSI Bails মি 
টি নে মুহাজির সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে 
.. হে ঈমানদাররা! যদি তোমরা কিছু 10514 089108 | জুল তশরফআনলন এরশাদ 
কিভাবীর কথা মতো চলো, তবে তারা ১0122 ১5555 করলেন, “হে মুশশমানলের জমা"আত! 
ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির নে একি ধরণের জাহেলী যুগের কার্যকলাপ? 
ছাড়বে (১৮৫) 5৫০৮০ স্বয়ংজামি তোমাদের মধ্যে আছি। আল্লাহ্‌ 

০১. এবং তোমরা কিভাবে ? ৮৫ ০০৮4১ = | তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামের 
২১৮ 28692073206 | দি, জাহেলয়াতের বল চিত 
করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে তার রসূল 459৩ নাজাত বি মধ্যে 
এনেছেন । আর হে আল্লাহ্‌র আশ্রয় রি GEE E | পারি করেছন | 
. তৰে নিশ্চয় তাকে সোজা রাস্তা দেখানো ১১৪৪ bt হি যুগের অবস্থার 

তে যাচ্ছো?” 

Aa হু সান্াল্লাহ তা"আলা আলায়হি 
হেউমানদাররা ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ তাদের অন্তরকে 
ভাবে ওকে য় কনা অপরিহার্য হা (55474 | হবি কালা জজ তে 
মৃত্যুবরণ করোনা, কিন্তু মুসলমান তির না পারলেন যে, এটা শয়তানেরই ধোকা 


এবং শক্ররই চক্রান্ত হিলো। ভাবা হাত 
থেকে হাতিয়ার নিক্ষেপ করলেন এবং 
1546] কলত অবসর একেঅপরকে ভড়িয়ে 
ধরলেন আর হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অনুগত 
আনখিল - ১. বেশে চলে আসলেন । তাদের সম্পর্কে এ 
আয়াত নাযিল হয়েছে 
৬ 4১০1০ (আম রম) । এর ব্যায় তাষলীরকারকদের কতিপয় অভিমত র্রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, “তা সারা '্া্াণ 
দলিল” বুঝানো হয়েছে।” মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, কোরআন পাকই আল্লাহর রজ্ছ' ( + টা ২ => )। যে বাক্তি এর 
জল করেছে সে হিলামনতেগ উপন্ত প্রতিষ্ঠিত; যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিয়েছে সে পৰভ্টতার উপরই। 


হু ইবনে মাস্উদ (রাদিয়াল্লাহ তা'অ'লা আনহু) বলেন, “আবাহর ছারা 'জযা'আত' (আহলে সনত) বুঝায় ৷” তিনি আরো বলেছেন, “তোমরা 


হা আত (আহলে সুন্নাতের উপর একাবদ্ধ থাকা)-কেই অনিবার্য করে নাও। ব্ার্সম, সেটাই হচ্ছে 'আল্লাহর রজ্দু', যাকে দৃঢ়ভাবে জীকড়ে ধরার নির্দেশ 
জা হয়েছে।” 


)। 


১০৩- এবং আল্লাহ্র রহ্ছুকে দৃঢ়তাবে 
বাকছ়ে ধরো (১৮৬] সবাই মিলে। (2504 








টীকা-১৮৭. যেমন, ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এ আয়াতে এ কার্যকলাপ ও তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেগুরো 
মুসলমানদের মধ্য পরস্পর বিছিন্নতার কারণ হয়। মুসলমানদের সঠিক পথ হচ্ছে- 'মযহাব-ই-আহলে সূন্নাত' ৷ এটা ব্যতীত অন্য কোন পদ্থা (মতৰ) 
অবলম্বন করা ধর্মের মধ্যে দলাদলির নামান্তর এবং তা নিষিদ্ধ । 

ীকা-১৮৮. এবং ইসলামের বদৌলতে শর্ত দ্রুত হয়ে পরস্পরের মধ্যে ছীনী মুহাবত সৃষ্টি হয়েছে এমন কি, 'আউস' ও 'ৰাখ্রাজ' গোত্র 
সেই প্রসিদ্ধ যুদ্, যা দীর্ঘ একশ বিশ বছর ধরে অব্যাহত ছিলো এবং যাব কারণে দিনরাত হত্যা ও বুঠতরাজের নৈরাজ্য কায়েম হয়েছিলো । বশ্বকুল সরদার 
হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর মাধ্যমে আন্যাহ্‌ তা'আলা তা মিটিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন এবংযুদ্ধবাজ গোত্রের 
মধ্যে পারস্পরিক সম্রীতি ও ভালবাসার প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 

ভীকা-১৮৯. অর্থাৎ কুফরের অবস্থায়" ৷ অর্থাৎ যদি এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করতো, তবে দোযখেই পৌছে যেতো। 

ঢীকা-১৯০. ঈমানের যহামূলা সম্পদ দান করে। 

ভীকা-১৯১, এ আয়াত থেকে সৎকর্মের [ সূরা ॥£ ৩ আল্‌ ই-ইমরান ১০২ পারা £৪ 

নির্দেশ প্রদান এবং অসংকর্ম থেকে বাধ |আর পরশ্পর বিছিন্ন হয়োনা (১৮৭) এবং 








প্রদান “ফরয হওয়া' এবং “ইজমা' নিজেদের উপর আল্লাহ্র অনুখহকে স্মরণ - পে) 3 fe ast বে খা 
(ইবানদের একবত্য) দলীল" হওয়ার |যখন তোমাদের মধ্যে লো ডান 3035%66 SS 
পপ? 
পক্ষ শমাণ অংগ করা হয়? তোমাদের অস্তরগুলোতে সম্্রীতি সৃষ্টি করে টিন! 
চীকা-১৯২. হযরত আলী মুর্তাদা |দিয়েছেন। সুতরাং তীর অনুযহক্রযে, তোষরা 2222, 
বোদিযাল্ত্ছ আনহু) বলেছেন, “সং | পরস্পর ভ্রাতৃতু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েগেছো (১৮৮) 4 he 
কাজের নির্দেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ |এবং তোমরা দোযখের একটা গর্তের প্রান্তে 53৮5১ 2 
থেকে বিরত বাখা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।' [ছিলে (১৮৯) ৷ তখন তিনি তোয়াদেরকে তা | SLI SLISIBL 
ও থেকে রক্ষা করেছেন (১৯০) । আল্লাহ্‌ তোমাদের 93416445144 
ঢাকা-১৯৩, যেমন হহদী ও বৃষ্টির [এ EEE CSE IIe II 2 
পরস্পর বিচি হয়ে গেছে এবং তাদের [নিকট এভাবেই, 
মধ্যে একে অপরের প্রতি অবাধ্যতা ও | যাতে তোমরা হিদায়ত পাও। 
শক্ৰ প্রবল হয়ে উঠেছে। ১০৪. এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল! CRS IUIES 
অথবা, যেমন ভোমরা নিজেরাই প্রাক | এমন হওয়া উচিৎ, যারা কল্যাণের প্রতি, ৬০20068525 ্ 
ই নিন জানান, কানের নি দে. 58150 
ছিলে, ভোমাদের মধ্য হিংসা বিদেয ও [এবং সনদ থেকে নিষেধ করবে (১৯১)। আর এগ 5৬1৩৮ 
শক্তা ছিলো। RTI R023): ০০০ 
মালা নমান, |>০৫. এবং তাদের মতো হয়োনা, যারা can ata 3. ৫৫ 
দিসি টি ১১৭ দেয়া |পরস্পর বিছিন্ন হয়ে গেছে এবং যাদের মধ্যে HSH ICIS 


জে সি নি [তরি হয়েছে (১৯৩), এরপর হস. 32 ls 
করতে নিষেধ করা হয়েছে৷ |নিদর্শনাদি তাদের নিকট এসেছিলো (১৯৪) । BLESSES 
হাদীসসনূহেও এর উপর শুব তাকীদ আর তাদের জন্য কঠিন শান্তি অবধারিত । ১2:৪৬ 

দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের জমা'আত | ৯০৬. যেদিন কিছু চেহারা উদ্ক্বল হবে এবং ১০০০৯ 
থেকে বিচিত্র হতে কঠোরভাবে নিষেধ [কিছু মুখ কালো হবে। কাজেই, যাদের মুখ: ESTES $52 
করা হয়েছে। যখনই ফিরকা সৃষ্টি হয়, এ | কালো হয়েছে (১৯৫), তোমরা কি ঈমান এনে 
নির্দেশের বিরোধিতার ফলেই সৃষ্টি হয়। | কাফির হয়ে গেলে 2 সুতরাং এখন 
আর তারা মুসলযানদের মধ্যে দলাদলি | আযাবের স্বাদগ্হণ করোস্বীয় কৃফরের বিনিময় 2 
সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী হিসেবে চিত স্বরূপ । ০] 
হয় এবং হাদীস শরীফের ঘোহণানুযায়ী 

তা শযতানেরই শিকারে পরিগত হয় kn AIT 

(আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তা থেকে আশ্রয় দান করুন? 


টীকা-১৯৪. এবং সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। 
চীকা-১৯৫. অর্থাৎ কাফিরবা। তাদেরকে ধিক্কার স্বরূপ বলা হবে 
ীকা-১৯৬, এটা ছারা হয়ত সমস্ত কাফরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতদৃভিত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 'সম'ন' দ্বারা অঙ্গীকার দিবনের ( ৪৬১৯০ ) 


'ঈষানের' কথা বুঝায়, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বলেছিলেন, “আমি কি তোমাদের রব (প্রতিপালক) নই?” সবাই বলেছিলো, নন” 
(অবশাই, আপনি আমাদের রব) আর ঈমান এনেছিলো। এখন যারা পৃথিবীতে কাফির হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে- “তোমরা 'অঙ্গীকার-দিবসে' 























ইল আনার পর (এখন) কাফির হয়ে গছো।” 

রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে এতে মুনাফিকদেরকে সঙ্ধোধন করা হয়েছে, যারা মৌখিকভাবে স্বীয় ঈমান প্রকাশ করেছিলো, অথচ তারা 
্রতিলবে তা অস্বীকার করতো। 

হর ইক্বাসা (রোদিয়াল্লাহু তা'আলা তানহু) বলেছেন যে, তারা হচ্ছে- "আহলে কিতাব’ (ইহুদী ও খৃষ্টান); যারা বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তাআলা 
লাহি ওয়াসারাম)-এর নবুয়ত পরকাণের পূ্বেতা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলামহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছিলো। কিন্তু হুযুর (দ:)-এর 


পারাঃ৪ 





১১০. তোমরা শ্রেষ্ঠতম (৯৯) এসবউদ্মতের; 
যে যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির 
|=ধ্যে; সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ 
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নব্ষত প্রকাশের পর তাকে অস্বীকার 
করে কাফির হয়ে গেছে। অন্য এক 
অভিমত হচ্ছে- এটা দারা ধর্মত্যাগীয়াই 
সম্বোধিত, যারা ইসলামগ্রহণ করে পুনরায় 
তা থেকে ফিরে গিয়েছিলো এবং কাফির 
হয়ে গিয়েছিলো। 

জরীকা-১৯৭. অর্থাৎ্মানদাররা । সেদিন 
আল্লাহ্র অনু্হত্রমে তারা আনন্দিত ও 
উৎফুল্প হবেন এবং তাদের চেহারা উজ্জ্বল 
ও চমকিত হবে। ডানে, বামে এবং 
সম্থখে নূর হবে। 

চীকা-১৯৮ এবং কাউকে বিনা দোষে 
শান্তি দেন না এবং কারো সৎকর্মের 
সাওয়বপ্রাস করেন না। 


জীকা-১৯৯. হে উন্মতে বুহাহ্মদী! 
সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 
শানে নুযুলঃ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে মালেক 
ইবনে সায়ফ এবং ওয়াহাব ইবনেইয়াহুদা 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাদিয়াল্লাহু আন্হ) প্রমূখ সাহাবীদেরকে 
এবং আমাদের ধর্ম তোনাদের এ ধর্মের 
চেয় শ্রেষ্ঠ যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে 
আহ্বান করছো ।” এয়খণ্ডনে এই আয়াত 
নাযিল হয়েছে। 


তিরমিধীশরীফেরহাদীসে হুযুর শা্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেছেন, “আল্লাহ তা'আলা আমার 
উন্মতকে গোমরাহীর উপর একাবদ্ধ 
করবেন না এবং আল্লাহ্‌ অ“আলাস্স 


র হাত’ জামা'আত (আহলে সুন্না)-এর উপর থাকবে । যে ব্যক্তি জমা আত'হতে পৃথক হয় সে দোষে প্রবেশ করবে ।” 


ঠঁকা-২০০. নৰীকুল সবদাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ভা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর । 
িক৷-২০১. যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার ইহুদী সাধীগণ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আর নাজ্জাশী ও তার সঙ্গীগণ খৃষ্টান সম্পদায় থেকে। 
জপ-২০২. জীশিকানে দোষারোপ, দুর্ণাম রটনা এবং হুমকি ইত্যাদি ঘারা। 


শানে সৃযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার সংগীগণ; ইহুদী নেতৃবৃন্দ তাদের 
ৰহয়ে গিয়েছিলো এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনায় লেগে গিয়েছিলো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ইস়ানদারগণকে 
[সণ করে দিয়েছেন যে,ভারা মৌখিক সমালোচনা ছাড়া মুসলমানদেরকে কোন কষ্ট দিতে পারবেনা | বিজয় মুসলমানদেরই থাকবে । পক্ষজরে, ইহুদীদের 
নারি হবে লালা ও অবমাননা। 


কিক ২০৩. এবং তোমাদের সাথে সুঞ্ধিলায় তারা টিকে থাকতে পারবে না, এসব অদৃশ্য সংবাদ অনুরূপই সংঘটিত হয়েছিলো 


টীকা-২০৪. সর্বদা অপঘানিত হয়েই থাকবে, সম্মান কখনো পাবে না। তারই প্রতিফলন হচ্ছে যে, আজ পর্যন্ত ইহুদীদের কোথাও মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র 
তাদের ভাগ্যে জোটেনি । যেখানেই রয়েছে প্রজা ও অধীনের মতো হয়েই রয়েছে। * 

চীকা-২০৫. আকড়ে ধরে অর্থাৎ ঈমান এনে 

চীকা-২০৬. অর্থাৎ মুসলমানদের আশ্রয় নিয়ে এবং তাদেরকে 'জিযয়া' (কর) প্রদান করে । (অর্থাৎ অন্য কারো সাহাযা নিয়ে)। 

ভীকা-২০৭. সুতরাং ইহুদীরা ধনশালী হয়েও অন্তরের এশ্বর্য তাদের ভাগ্যে জোটেনা । 

ভীকা-২০৮. শানে নুষুলঃ যখন হযরত আবদুল ইবনে সালাম এবং তীর সঙ্গীপণ ঈমান আনলেন, তখন ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেমগণ হিংসার আগুনে 
জুলে উঠে বললো, *ুহাম্দ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর আমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তারা মন্দ লোক। 
যদি মন্দ না হতো ভাবে স্বীয় পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতোনা ৷” এর জবাবে এ আয়াত নাযিলকর। হয়েছে হযরত আভা াদিয়লাহ তা'আলা আনহুর 


সুরঃ ৩ আল ই-ইমযান os সক্মঃত 


নর ; 14৩56 
উহ ভু 
পাবে না (২০৪), কিনতু আল্লাহর রজ্ছু (২০৫), এও 9 
এবং মানুষের রজ্ছু ছারা (২০৬) এবং তোরা) | 355 
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দ্বারা নাজরানের চক্লিশজন, হাবশাহ্‌ 
(আৰিসিনিয়া)-এর বন্িশজন এবং 
রোমের আটজন অধিবাসীকে বৃঝ্যানো 


হয়েছে, যারা খৃষ্টান ধর্মালদী ছিলেন, | আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে। আর তাদের 2৫532565544 
অতঃপর হুর সা আলম সালা [উপর অবধারিত হয়েছে পরমুখাপেক্ষিতা 14555554 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর [(২০৭), এটা এ জন্য যে. তারা আল্লাহ্র মারের রে 
ঈমান এনেছিলেন। 


সো পতি অধীকৃত ফট আপন, 902 
[করে। এটা, এ জন্যই যে, তোরা) নির্দেশ 36384655459 
অমান্যকারী এবং অবাধ্য ছিলো । 
১১৩. সবাই এক ধরনের নয় ।কিতাবীদের! ৩১০15 (2552 
মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যে, তারা সত্যের ail গু 
প্রদর্শন করেনা । উপর অবিচলিত (২০৮); (তারা) আল্লাহ্র টি 
টীকা-২১১. ইহুদীগণ আবদুল্লাহ ইবনে | য়াতসমূহ পাঠ কমে সার নহলোতে 
সালামএবং তার সঙ্গীদেরকে বলেছিলো, | এবং তারা সাজদারত হয় (২০৯)। ছি রি 
“তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে কত্ত [৯৯৪- আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের উপর ঈমান । 5৯৫৮5 রি 
হয়েছো ৷” এর জবাবে আল্থাহ্‌ তা'আলা | আনে, সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ থেকে ৩১৮১৩ 

তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁরা | বারণ করে (২১০) আর সং কাজের প্রতি দ্রুত ১8835 রি 
(মুসলমানগণ) বহু উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত | অথলর হয় এবং এ সব ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পর । ৮ 2) 59 
হয়েছেন এবং স্বীয় কার্যাদির প্রতিদান | ১১৫... এবং যেই সৎ কাজই তারা করুক opus 
পাবেন। ইহুদীদের এই প্রলাপ অর্থহীন | তাদের প্রাপ্য বিনষ্ট করা হবে না এবং আল্লাহ্‌র BALTES 
ডীকা-২১২. যাদের উপর তাদের বড়ই | জানা আছে কারা খোদাভীতিসম্পন (২১১) । STILL 
গর্ব রয়েছে। >১৬- এসব লোক, যায়া কাফির হয়েছে, পু নাল 
চাকা-২১৩. শানে নুষুলঃ এ আয়াত | তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (২১২) তাদেরকে নর 0755296 
বনী ক্রয় এবং বনী নবীর গোতদয় | আল্লাহ (-এর শাস্তি) থেকে সামান্যটুকুও রক্ষা রে 


সম্পৰ্কে নামিল হয়েছে। ইহুদী নেতৃবৃন্দ [করবে না এবং তারা জাহানামী। তাদেরকে Eas sae PT 
নেতৃত্ব ও অ্থ-সশদ অর্জন করার [লেটার মধ্যে সর্বদা থাকতে হবে (২১৩) ॥ 8১29৮ 


উদেশ্যে রসূল করীমসারাল্লাহ তা'আলা স্বালাবিল্ - ১ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন । আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতে এরশাদ করেন যে, তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি কোন 


কাজে আসবেনা ৷ তারা রসূল করীম সালাললাহ তা'আলা আলায়হি গযাসাললায-এ শক্রুতায় অযথা নিজেদের পরিণতিকে বরবাদ করেছে। অন্য এক অভিযত 
হচ্ছে- এ আয়াত ক্রাশ বংশীয় অংশীবাদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, আবু জাহ্‌লের স্বীয় ধন, দৌলতের উপর বড়ই অহংকার ছিলো এবং 
আৰু সুফিয়ান বদর ও উহুদের উভয় যুদ্ধে মুশরিকদের জলা বিপুল অ্থ-পদ ব্যয় করেছিলো । 

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত সমন কাফিরের সঙ্গে ্যোজ্য। তাদেরকে অবহিত করা! হয়েছে যে, ধন-দৌলত এবংসন্তান-সন্ততির কোনটাই কাজে 


_ ৯ মধ্যপ্রাচ্যে বৰ্তমানে: বৃত্ত বাল ই () বি রর উমা আদৌ বরখেলাক্ষ নয়। কেননা, এ আয়াতের সাথে বলা 
হয়েছেন ৮৮১ ১০৯১4) ৮ ৬2 =, ]।, (অর্থাৎ কোন ইহুদী স্থায়ী লাঞ্ছনা ও অভিশাপের জীবন থেকে তখনই 
রক্ষা পাবে, যখন তারা ইসলাম ধর্ম গহণ করবে; অথবা অন্য জাতির সাহাযা নেবে। আঙ্গ তারা খৃষ্টান জাতির সাহাযোর উপর নির্ভর করেই পুনর্বাসিত 
হয়েছে এবং আমেরিকা ও বৃটেন ইত্যাদি পরাশক্তি পূর্ণ মুখাপেক্ষী হয়েই টিকে আছে মাত্র। 


চীকা-২০৯, অর্থাৎনামাযআদায় করেন। 
এটা দ্বারা হয়ত এশার নামায বুঝানো 
উন্দেশ্যে, যা কিতাবীগণ আদায় করতো 
না, নতুবা তাহাজ্ছদের নামায 

চীকা-২১০. এবং খর্ব বিষয়ে শৈথিল্য 

















(আসার ও আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো নয়। 


ীকা-২১৪. মৃফাস্সিরগণের অভিমত হচ্ছে এ যে, এতে ইহুদীদের এ অর্থ বায়ই বুঝানো উদ্দেশ্য, যা তারা তাদের আলিম ও নেতৃবৃন্দের জন্য করতো । 
অন্য এক অভিমত হলো এ যে, এতে কাফিরদের সব রকমের অর্থ ব্যয় এবং দান-দকষণাই বুঝানো উদ্দেশ। অপর এক অভিমত হচ্ছে_ এ'তে লোক 
'েখানো খরচের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, উপরোক্ত বাক্তিবর্গের বায় হয়ত পার্থিব স্বার্থে কিংবা পরকালীন স্বার্থেই হয়ে থাকে। যদি নিছক পার্থিব 
স্বা্থ লাভের জন্যই হয়, তবে পরকালে এর ছারা কি উপকার হবে? আর রিয়াকারের তো পরকালীন লাভ ও আল্লাহ্র সন্ষ্টির কোন উদ্দেশ্যই থাকেনা 





তার আযল' কর) শুধু লোক দেখানো ও 


পারা £৪ | খ্যাতি লাভের জন্যই হয়ে থাকে । এ 


















হিসেবে গ্রহণ করোনা (২১৬)। তারা 
(তোমাদের ক্ষতি সাধনেকোনরপ ক্রুটি করেনা । 





[তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকে (২১৮)। 

১১৯. ওহে, তোমরা শুনছো! তোমরা তো। 
[তাদেরকে চাও (২১৯). অথচ তারা তোষাদেরকে 
চায়না (২২০) এবং অবস্থা এ যে, তোমরা সব 
উপর ঈমান এনে থাকো (২২১) ।| 









[তখন বলে, “আমরা ঈমান এনেছি (২২২) ।' 
যখন পৃথক হয় তখন তোমাদের উপর 
আঙ্গুল চিবায় । আপনি বলে দিন, 
“মরেযাও নিজেদের আক্রোশে(২২৩)!' আল্লাহ্‌ 








তবে তাদের খারাপ লাগে (২২৪), 


|আর তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে 











ধরণের আমলের পরকালে কি উপকার 
$১১১5 ০340019 | বৃ আৰ কাফিরদের সহ আমল 

ডা এ os ০ লাভবান হবার উদ্দেশ্যে৪খরচ করে থাকে 
233229091 | তৰু তাচ তাদের কোন লাভ হবেনা 
UB LAELIA ডি 

22423 | ইত আয়া 

bs চীকা-২১৫. অর্থাৎ যেভাবে বরফ 
বর্ষণকারী বায়ু ক্ষেত-খামার নষ্ট করে 
জেয়, অনুরপভাবে, কুফর সতপথে 
ব্যয়কেও নিষ্কল করে দেয়। 





তিন এ 
465589344 গানের ািবহিকরেনা, 
যি বি] 
উদ জন জে দর 
১৬৮০87120% | ফজীদের সাথে আতীয়ত, বনু এবং 


০০2 পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্রিতে 
55359800448 | লমেশবরতেন(ভাদেরসপরবেই এ 
eas 


আয়াত নাযিল হয়েছে। 

মাস্আলাঃ় কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও 
05558 | ঈপ-৩% লাখ ও সকত 
রড 
42252145 
2522 | I চু 


টীকা-২১৮. কাজেই, তাদের সাথে 
SHBG HIME 


বয় 
2%205503 
















'চীকা-২১৯. আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব ইত্যাদি 
সম্পর্কের ভিত্তিতে, 


চীকা-২২০. এবং ধর্মীয় বিরোধিতার 


ভিত্তিতে তোমাদের সাথেশক্রতা পোষণ 
করে। 


















চীকা-২২২, এটা মুনাফিকদের অবস্থা । 


সানখিল্ল - ১ 


টীকা-২২১. এবংতারা তোমাদের কিতাব 
(কোরআন)-এর উপর ঈমান রাখেনা । 





চীকা২৩, কবিবনেন- ৬৮০ UR LF PNET 44০০ Loe Gt 
অর্থঃ “হে হিংসাপরায়ণ! তুমি মরে যাও, তবেই নিস্তার পাবে। কারণ, হিংস' এমন এক দুঃখ যে, সেটার কষ্ট থেকে মৃত্যু ব/তীত পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য 


কাল উপায় নেই” 
চীকা-২২৪. এবং এর উপর তারা দুঃখিত হয়, 


উরু ২২৫. এবং তাদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধের সর্ক না রাখো, | 
আজও এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য ও পরহেযূগারী অতীব ফলপ্রস্‌। | 
ীক্ষ-২২৬. মদীনা তৈয়াবায়, উহদের উদ্দেশ্যে 

উীকা-২২৭. অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হলো- এটা-উুদ যুদ্ধের বিবরণ; যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপঃ 

বার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় কাফিরদের অন্তরে বড় দুঃখ ছিলো । এ জন্য তারা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে অভিযান 
পরিচালনা করলো । যখন রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ পেলেন যে, কাফির সৈন্য বাহিনী উহুদ প্রান্তরে উপনীত হয়েছে, তখন তিনি 
য় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। এ পরামর্শে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলূলকেও ডাকা হয়েছিলো । তাকে ইতিপূর্বে কখনো কোন 
পরামর্শের জন্য ডাকা হয়নি । অধিকাংশ 'আনসার' এবং এই আবদুল্লাহর এ প্রস্তাব ছিলো যেন হুযুর (দঃ) মদীনা তৈয়যবাতেই অবস্থান করেন । আর যখন, 
কাফিরগণ এখানে আসবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হবে। এটাই নবী করীম (সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছা ছিলো ।কিন্তু কোন কোন সাহাবীর 
প্রস্তাৱ এ ছিলো যে, মদীনা তৈয়াবাহ্‌ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হোক । আর তারা বার বারই এ প্রস্তাব দিচ্ছিলেন । 

বিশ্থকুল সরদার হুযুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হুজরায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং অন্ন সুসত্িও হয়ে বাইরে তাশরীফ আনয়ন 
করলেন । এখন হুযুর দেঃ)-কে দেখে এ সাহাবীগণ লা্জিত হলেন এবংতীরা আরখকরলেন, “হুর, আপনাকে পরামর্শ দেয়া এবংসেটার বারংবার অবতায়ণা 
কৰা আমালের গললই ছিলো । এটা ক্ষমা করুন আর যা আপনার বরকতময় মর্জি হয় তাই করুন!” হুযূর এরশাদ ফরমালেন, “যুদ্ধের জনয অন্তর-সম্জ্দিত 
হয়ে যুদ্ধের পূর্বেই তা খুলে ফেলা কোন নবীর জন্য শোভা পায়না” 


মুশরিকগণ উহুদের ময়দানে বুধবার অথবা বিষ্যুদবার এসে পৌছেছিলো ।আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুমু'আহ্‌র দিন জুমু'আর 
নামাযের পর এক আনসারীর জানাযার 


নামায পড়ে রওনা হলেন এবং তৃতীয় 
হিজরীর পনেরই শাওয়াল রোববার 
সেখানে অবতরণ করলেন। আর একটা 
গিরিপথযা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর পেছনে 
ছিলো, সেদিক থেকে এ আশংকা ছিলো 
যে, শত্রুরা পেছনের দিক থেকে এসে যে 
কোন মুহূর্তে হামলা করতে পারে। এ 
জনা হুর (দঃ) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহ)- 
কে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ সহ সেখানে 
নিযুক্ত করলেন। আর নির্দেশ দিলেন, 
যদি শক্ররা সেদিক থেকে হামলা করে 
তবে যেন তীর বর্ষণ করে তাদেরকে 


সূরা ঃ ৩ আল্‌-ই-ইমরান 
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[আর তোমাদের ক্ষতি সাধিত হলে তারা তাতে 
খুশী হয় এবং যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহ্ষেগারী 
করে থাকো (২২৫)/তবে তাদের 


১২১. এবং স্মরণ করুন হে মাহবুব! যখন 
[আপনি প্ত্যুষে (২২৬) আপনার বাসস্থান থেকে 
বের মুসলমানদেরকে যুদ্ধের 
মোর্চাসমূহে সজ্জিত করার নিমিত্ত (২২৭) এবং 
[আল্লাহ্‌ শুনেন, জানেন। 
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প্রতিহত করা হয়। আরো নির্দেশ দিলেন 
যেন কোন অবস্থাতেই এখান থেকে না হটেন এবং দেস্থানও পরিত্যাগ না করেন- বিজয় হোক কিংবা পরাজয়। 


আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল (মুনাফিক), যে মদীনা শরীফে অবস্থান করেই যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলো. স্বীয় র্তাব অথাহ্য হওয়ার কারণে কষ 
হলো এবং বলতে লাগলো, “যর বিশ্বকুল সরদার, (সাল্লান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অন্তবয়ঙ্ক যুবকদের কথা গহণ করলেন: কিন্তু আমার 
পরামর্শের প্রতি কর্ণপাতই করেননি।” এ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইর সাথে তিনশ মুনাফিক ছিলো । তাদেরকে সে বললো, “যখন শত্রুরা মুসলিম সৈন্যদের 
মুখোমুখি হয়, তখনই তোমরা পলায়ন করবে, যাতে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমাদের দেখাদেখি অন্যান্যরা পলায়ন করে।” 
মুসলিম সৈন্যদের মোট সংখ্যা, এ সুনাফিকগণসহ এক হাজার ছিলো । পক্ষান্তরে, মুশরিকদের সৈন সংখ্যা ছিলো তিন হাজার উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি 
হওয়ার সাথে সাথে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উনাই মুনাফিক তার তিনশ" মুনাফিক অনুসারীদের নিয়ে পলায়ন করলো । কিন্তু হুযূর (সাল্লন্যাহ তা'আলা আলায়হি 
ওযাসারলাস)-এর অবশিষ্ট সাতশ সী ভাই সাথে রয়ে গেলেন। আন্যাহ্‌ তা'আলা ভাদেরকে অবিচল ৰাখলেন ৷ শেষ পরম মুশরিকগণ পরাজিয় হলো। 
তখন সাহাবীগণ পলায়নরত মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং হুযুর সান্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেখানে তাদেরকে অবস্থান করার জন্য 
নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানে স্থির থাকেননি তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদেরকে একথা দেখিয়ে দিলেন যে, বদর-যুদ্ধে আপ্রাহ ও তার রসূলের আনুগত্য 
করার বরকতেই বিজয় লাভ হয়েছিলো । এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করার ফল এটাই হলো যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের অন্তর থেকে আতঙ্ক ও ভয়ভীতি দূর করে দিলেন এবং তারা পুনরায় পালটা আক্রমন চালালো । ফলে মুসলমানগণ বিপযস্ত 
হয়েছিলেন। 

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে একটা দল থেকে যান; যাঁদের মধ্যে ছিলেন- হযরত আবু বকর, হযরত আলী, হযরত তালহা এবং 
হযরত সা'আদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) । এ যুদ্ধে হযূর (সাল্লাল্লাহু তা আলা আলায়হি ওয়াস'ল্লাম)-এর দন্দান মুবারক শহীদ হয়েছিলো এবং পবিত্র 


চেহারা মুবারকে যখম হয়েছিলো। এ সম্পর্কেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 






















যে, তারা ভীরুতা প্রদর্শন করবে (২২৮) 
বে উতযেরসামলদাতা। জারা 
রই মুসলমানদের ভরসা থাকা চাই। 
১২৩. এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বদরের যুদ্ধে 

দরকে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা 
'হীনবল ছিলে (২২৯)। সুতরাং তোমরা 
তয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ 


২. হা । কেন হবেনা! যদি তোমরা ধৈর্য ও 


১২৬. এবং এ বিজয় আল্লাহ্‌ দান করেননি, 
কিন্তু তোমাদের খুশীর জন্যই এবং এজনাই যে, 
দ্বারা তোমাদের অন্তর শান্তনা পাবে (২৩১) 
সাহায/ নেই, কিন্তু মহা পরাক্রমশালী, 
যে আল্লাহ্র নিকট থেকেই (২৩২)। 
১২৭. এ জন্য যে, কাফিরদের একটা অংশকে 
হন করবেন (২৩৩) অথবা তাদেরকে লাঙ্ছিত 
চরবেন, যাতে তোরা) নিরাশ হয়ে ফিরে যায় । 


হ রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। 
নিট 
{আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময় । 


| 
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এবং এ ধরণের সুদথাকে 'চত্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়। 





টীকা-২২৮. এ দু'দলই আনসারদের 
মধ্য থেকে ছিলো- একঃ বনী সালমাহ 
“খায্রাজ' থেকে এবং দুইঃ বনী হারিসাহ 
'আউস' থেকে । এদু'দলই ছিলোমুসলিম 
সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দু'বা স্বরূপ । যখন 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল 
(মুনাফিক) পলায়ন করেছিলো তখন 
তারাও (আউস ও খায্রাজ) ফিরে যেতে 
মনস্থ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ভাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং 
তালেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। 
তারা হুযুর লেঃ)-এর সাথেই অটল 
ছিলেন। এখানে এ অনুগ্রহের কথাই 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

টীকা-২২৯. তোমাদের সংখ্যাও কম 
ছিলো। তোমাদের নিকট হাতিয়ার এবং 
সাওয়ারীও কম ছিলো। 

ডীকা-২৩০. সুতরাং সু'মিনগণ বদর 
যুদ্ধের দিন ধৈর্য ও পরহেষ্গারীর সাথে 
কাজ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ওয়াদা অনুযায়ী পাচ হাজার ফিরিশৃতা 
সাহাৰ্যক্ূপে পাঠিয়েছিলেন এবং 
মুসলমানদের বিজয় ও কাফিরদের 
পরাজয় হয়েছিলো। 

টীকা-২৩১. এবং শক্রদের আধিক্য ও 
নিজেদেরব্ল্পতার দরুন দুঃখ ও অস্থিরতা 
আসবেনা 


টীকা-২৩২. কাজেই, সমস্ত উপায়- 
উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
প্রতিই দৃষ্টি রাখা এবং তারই উপর নির্ভর 
কলা উচিৎ। 

ীকা-২৩৩, এ ভাবে যে, তাদের বড় 
বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হবে ও গ্রেফতার 
হবে; যেমন বদরের যুদ্ধে এ ধরণের 
ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো । 
ীকা-২৩৪. মাস্আলাঃ এ পবিত্র 
আয়াতে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই 
চড়া হারের উপর তিরস্কার সহকারে, যা 
সেই যমানায় প্রচলিত ছিলো। অর্থাৎ 
যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যেতো এবং কর্জ 
গ্রহীতার নিকট কর্জ পরিশোধ করার 
কোন উপায় থাকতো না, তখন মহাজন 
কর্তের অর্থ বৃদ্ধি করে মেয়াদ বাড়িয়ে 
দিতো। আর এরূপ বার বারই করতো, 
(যেমন এ দেশের সুদখোরেরাও করে থাকে 


মাসআলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'গুনাহ্‌ কবীরাহ্‌'-র কারণে মানুষ ঈমান বহির্ভূত হয়না। 

ীকা-২৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহমা) বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে ঈমানদারদেরকে এ সর্ষে হুশিয়ারী প্রদান কর, 
হয়েছে যে, নুন ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোকে যেন হালাল জ্ঞান না করে। কেননা, অকাট্য হারামকে হালাল জান করা কুফর! 
চীকা-২৩৬. কারণ, রসূলুল্লাহ সোললললছ তা'আলা আলায়হি ওযা্ললাম)-এর আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগতোরই শামিল এবং রসূলের নির্দেশ অমানযকারী 
আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারী হতে পারেনা । 

চীকা-২৩৭, তাওবা ও ফরহসমূহের সম্পাদন এবং আনুগত্য ও আমলের নি্টা অবলছন করে 

'চীকা-২৩৮. এটা জান্নাতের বিশ্তৃতিরবর্ণনা, এমনিভাবেই যেলমানুষ উপলব্ধি করতে পারে। কেননা, তারা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বস্তু যা দেখেছে, সেটা আসমান 
ও যযীনই ৷ এ থেকে তারা অনুযান কবতে পারে যে, দি আসমান ও যমীনকে স্তর স্তর ও ভাজ ভাজ করে জোড়া দেয়া যায় এবং সব ক'টিকে একটামাত্র 
ভাজ করা হয়, তবে তা থেকে জানাতে বিস্তৃতি অনুমান করা যায় যে, জান্নাত কতই প্রশস্ত! 

বাদশাহ হিবাকিয়াস হুযুর (সাল্লল্লাহু [সৃল7 ত আল ইরান ১৩৮ পারত 

তা'আলাআলায়হিস সালাম)-এরদরবারে 
লিখেছিলেন, “যখন জন্নাতের এপ্রশন্ততা | ১৬৯. এবং এ আগুন থেকে বাচো, যা যারে FTES 
যে, আসমান ও যন সেটার বিবৃতির [টির ভাই তৈরী কে (৫) ভগ) 
মধ্যে এসে যায়, তখন দোযখ কোথায় 4 অনুগতথাকষো 
রয়েছে” হুযূর আববাস নাল্কলাহ | ৯:০২ এবংআল্লাষ্‌ ওরসৃশ MES For FAA 
তা'আলা অলায়হি ওয়াসালাম জবাবে |(২৩৬) এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি অনুখহ BENDS 2 
বলেছিলেন, "সুবহানাল্লাহ! যখন দিন [করা হবে। 

আসে তখন রাত কোথায় থাকে?” এ |১৩৩.- এবং (তোমরা) দ্রুত অথসর হও 
ভাষা-অলংকার-সমৃদ্ধ উক্তির অর্থ অতি [(২৩৭) স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন 











সু্ছ। ্রকাশট অর্থ হচ্ছে- সৌর চরের | বেহেশতের প্রতিযারপ্রশস্ততায় সমপ্ত জানমান পাপা 
কালে ৃথিবী একরাতে যখন দিনহয়, | বীল এসে যার (২৩৯), যা পরহেবপায়দের 359৩0 
তখন তার বিপরীত পরাতে রাত হয়। | জন্য তৈরী রাখা হয়েছে (২৩)। a iE 
কোক ১৩৪. প্রসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় ভিসা তা. 
লোষখ হচ্ছে নিতে । ইহুনীগণ এ [করে সুখে ও দুখে (২৪০) এবং ক্রোধ- 90058 | 
পরা হযরত ওমর ররেদিয়া্াহতা'সালণ |সংবরণকারীরা, মানুষের ধতি ক্ষমা টি Bs 
আনহু) কে করেছিলে|। ডিনিও এ | ধ্রদর্শনকারীরা এবংসংব্যভতিবর্শ আল্লাহ্র রি ক কৰ 
হর লারা |১৩৫.. এবং সব লোক, যখন (তাদের) 

আত কেউ অন্রীতা কিংবা থয আত্মার প্রতি যুলুম TETAS 

কুদরত ও ইচ্ছার মধ্যে কিছুই অসম্ভব | করে (২৪১) তথন তারা আল্লাহকে স্বরণ করে He HE নর 
নয়। তিনি যে বুকে যেখানে চান স্থাপন | স্বীয় গুনাহ ক্ষমা পর্থনা করে (২৪২); এবং GILLIE 
করেন! এটা মানুষের সংকর যে, | স্ত্রাহ ব্যতীত নাহ কে ক্ষমা করবে? আর 25455 


রস নদের সীতা যে, | তারা জেনেবুঝে নিজেদের কৃত অপরাধের প্রতি FECT 
হয়ে যায় । তখন জিজ্ঞাসা করতে থাকে- | খুলঃপুল* অসর হয়না । | 50252577468 
“এমন বিরাটাক্ষার বস্তু কোথায় 
সামলাবেন?" 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো- "জাননাতকি আসমানে, না যীনে?” বললেন, “সেই কোন্‌ যমীন 
ও আসমান আছে, যাতে জারাতের স্থান সংকুলান হবেঃ" মৰ হা “তবে কোথায়?” বললেন, “আসযানগুলোর উপরে, আরশের নীচে” 
চীকা-২৩৯. এ আয়াত এবং এর পূর্বেকার আয়াত- থেকে প্রমাণিত হলো যে, জান্লাত ও দোযখ 
সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মওজুদ রয়েছে। 

টীকা-২৪০. অর্থাৎ সর্বাবস্থায় বায় করেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবৃ হোরায়রা (র'দ্য়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার 
হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, “তোমরা ব্যয় করো, তবে তো তোষাদের উপরও বায় করা হবে।" অর্থাৎ আল্লাহ্র 
পথে দান করো, ফলে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে অর্জন করবে” 

চীকা-২৪১. অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন ‘কবীরাহ্‌' কিংবা 'সগীরাহ্‌' গুনাহ সংঘটিত হয়, 

চীকা-২৪২. এবং তাওবা করবে ও গুনাহ্‌ থেকে বিরত থাকবে এবংভবিষ্যতের জন্য তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে; যেহেতু এগুলো হলো 
তাওবা কবুল হবার পূর্বশর্তাদির অন্তর্ভূক্ত । 














চীকা-২৪৩. শানে নুষূলঃ তায়হান নামক খোৱা (খেজুর) বিক্রেতার নিকট এক সুন্দরী মহিলা খোরমা খরিদ করার জন্য এসেছিলো । সে বললো, 
-এশোরমাগুলো তো ভালো নয়, উৎকৃষ্ট খোরযা ঘরের ভিতর মজুদ আছে” এ অজুহাতে তাকে (মহিলা) লোকটি ঘরের ভিতর নিয়ে গেলো এবংজড়িয়ে 
ধরে দুখে চুন করলো ॥ মহিলাটি বললো, আতর কো? 2574 





সরদার 
81 ৭ 


ল্য এক অভিমত হচছে- এক আনসারী এবং এক সানা (বনু সাৰক গোত্রের লোক) এর মো মিট বৃ ছিলো । তারা একে অপরকে ভাই হিসেবে 
হণ করেছিলেন। সাব্যাফী জিহাদে গিয়েছিলেন আর স্বীয় বাড়ী খের দেখাশুনার দায়িতু তার আনসারী ভাইকে সোপর্দ করেছিলেন। 

একদিন আনমারী মাংস নিয়ে আসলো। 

সাৰ্বাকীন জী খতন মাংস প্যার জন্য 

Ss 14 ATES হাত বাড়ালো, তখল আলনারী তার হাতে 

AES চুমু দিলো। কিনু চুমু দেয়া মাত তার বড় 

লজ্জা ও অনুশোচনা হলো এবংসে জঙ্গলের 

25555090289 | দিকে চলে গেলো। স্বীয় মাথায় মাটি 

EA 12 নিক্ষেপ করলো, স্বীয় মুখমভলের উপর 

পুরস্কার রয়েছে (২৪৪)! ০ চড় মারতে লাগলো । যখন সাক্বাফী জিহাদ 

১৩৭. তোমাদের পূর্বে কিছু রীতি ব্যবহারের 1644005934503 | গিলে কিরে আসলেন, তখন তিনি ভার 


খ্যে এসেছে (২৪৫) । সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে 1320659531০ চি রা 


৪৫8১৫18256৩ | ভাই যেন বৃদ্ধি না করেন" অতঃপর 
Fi ce ঘটনা বর্ণনা করলো। 
SSIES এদিকে আনসারী পাহাড়ে গাহাড়ে 
8০ ৯৮৯ | ক্রন্দনরত হয়ে তাওবা ও ইন্তিগফার 
হি কিল করেই ঘুরাফেরা করছিলো। সাব্ফী 
27035530846 | শক নদ লুল সরদার বর 
৫ PASS পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
9৫৮% 55 ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। 
ir তার প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল 
৩৩288৩৫৫) | ei 
54501578281 | গীকা-২৪৪., অর্থাৎ আনুগত্য 
1024 তর স্বীকারকারীদের জন্য উত্তম পরিণতি 
নি | re 
টীকা-২৪৫. উত্বতদের সাথে; 
রেডি | on a roe 
লাভ করতে গিয়ে নবী ও রসূলগণের 
বিরোধিতা করেছিলো । আ্যাহ তা'আলা 
তাদেরকে বহু অবকাশ দিয়েছিলেন। 




















(সত্বেও সংপথে আদেনি। সুতরাং তাদেরকে ধংস ও নির্মূল করে দিলেন । 
ঈনণ-২৪৬. যাতে তোমাদের শিক্ষা লাভ হয়। 

উন্ল-২৪৭. এর উপর, যা উহ যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো; 

[ঈকা-২৪৮. উহুদের যুদ্ধে 


উন্প-২০৯. বদরের যুদ্ধে। এতদ্সবেও তার ইীনবল হয়নি এবং মুসলমানদের সাধে মুকাবিলা করার ক্ষ ুর্বলতা দর্পন করেনি। সৃতরাং তোমাদেরও 
হওয়া এবং অলসতা করা উচিত হবেনা 





উঈর্য-২৫০. কখনো এক পক্ষের পালা আসে, আবার কখনো অন্য পক্ষের। 


উন্স-২৫১, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে, যেন তাদেরকে কষ্ট ও অকৃতকার্যতা আপন স্থান থেকে হটাতে না পারে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত পদে কোন প্রকার স্থলন 
যাতে না পারে। 


টীকা-২৫২ এবং তাদেরকে ওনাহ্‌ থেকে পবিত্র করবেন 
টীকা-২৫৩. অর্থাৎ কাফিরদের পক্ষ থেকে মৃসলযানদের প্রতি যেসব দুঃখ-কষ্ট পৌছে, সেসব তো মুসলমানদের জনা শাহাদাত ও গুনাহ্‌ থেকে পবিত্র 
করার শামিল। আর মুসলমানর! যেসব কাফিরকে হত্যা করেন,তাতো সেসব কাফিরের জন্য ধস ও তাদের মূলোৎপাটনই। 

টীকা-২৫৪. অর্থাৎ আরলাহুর সনুষ্টির জন্য কি ধরণের আঘাত বরণ করেন এবং কষ্ট সহ্য করেন । এতে এসব ব্যক্তির প্রতি তিরস্কার রয়েছে যারা উহুদ 
যুদ্ধের দিনে কাক্ষিরদের সাথে সুকাবিল' না করে গলায়ন করেছিলো। 

'চীকা-২৫৫. শানে নুযূলঃ যখন বদর যুদ্ধের শহীদদের মর্ধনদাসমূহ এবং তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহর অসংখ্য পুরষ্কার ও দয়ার কথা বর্ণনা করা হয়, তখন 
যেসব মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাদের মনে আফসোস হলো এবং তারা এ আরজু বাক্ত করলেন- "আহা! যদি কোন জিহাদে ভাদের উপস্থিত 
ব্য সুযোগ হতো” তাই হুম সোল তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লা)-কে উহুদের ময়লানে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বারবার এেছিলেন। তাদের 
প্িসঙগে এ আয়াত নাধিল হয়েছে। সূরা ত জাল্হহমরান 5 

টীকা-২৫৬, এবংরসূলগণ(আলায়ছ্যুল |১৪ ১. এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্‌ 
সালাম)-কে পেরণের উদেশ্য রিসালতের | মৃসলযানদেরকে পরিচ্ছদ করবেন (২৫২) আর 


প্রচার এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা |কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন ॥ 
করে দেয়াই; স্বীয় সম্পদায়ের মধ্যে পা 





চিরদিন বিরাজ করা নয়। ৯৪৯০ (তোময়া) কি এ ধারণায় রয়েছো যে, ক তা এ 
টীকা-২৫৭. এবং তাদের অনুস্রীরা টির 
দের পর নিজেদের ধের উপর অটল [ৈ্শীলাদেরকেও পরীক্ষা করেছেন (২৫৪)? 93৮০৫ 
1 
৯৪৩. এবং তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে তাও 

শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধে যখন 15 
কাফিরণণ ঘোষণা করলো, “মুহাম্মদ হি নক 3% 34005 
লা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি | তোমা টিতে 
ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন:" আর 592 TE 
শয়তান এমিখ্যাুজবকে চতুিকেছড়িয়ে পনের 
আস | ০৫ 
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পড়লেন এবং ভাদের মধ্যে কিছু লোক SESS Ios 


পলায়ন করলেন । অতঃপর যখন ঘোষণা [কিংবা শহীদ হন, তবে কি তোমরা উল্টো পায়ে 2 
করা হলো যে, রসূল করীম সালা্লাহ [ফিরে যাবে? এবং যে উল্টো পায়ে ফিরে যাবে 
তা'সবালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিরাপদে |সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করবে না এবং 
রয়েছেন, তখন সাহাবা কেরামের একটা 
দলক্ষিরে আসলেন হুযুর(দঃ তাদেরকে 











বিপর্যয়ের জনা তিরফার করেন । ভায়া 

নর ১৪৫. এবং কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত ৮022 
আরয করলেন, “আমাদের মাভাপিকা [মৃত্যুবরণ করতে পারেনা (২৫৯), সবার সময় ৩5 29555 
আপনার উপর উৎসর্গ হোন! আগনার [লিপিবদ্ধ রয়েছে (২৬০) ৮ 
শাহাদতের সংবাদ শুনে আমাদের মন 
ভেঙ্গে গিয়েছিলো এবং আমরা আর স্থির আনল: 


থাকতে পারিনি ।” এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ করা হয়েছে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর পরও উন্মতদের উপর 
স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করা অপন্িহা্যই থেকে যায় । বলি বাস্তবেও অনুরূপ খটতো তবুও হর (সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-এর ধর্মের অনুসরণ 
এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যকীয় হয়ে থাকতো। 

ভীকা-২৫৮- যারা ফিরে যায়নি এবং নিজেদের ধর্মের উপর অটল রয়েছে তাদেরকে কৃতজ্ঞ বলা হয়েছে। কেননা, তারা স্বীয় টলতা দ্বারা ইসলামবূপী 
নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। হযরত আলী সুরভাদা (রাদিয়ান্যা তা'আলা আনহু) বলতেন মে, হ্যরত আবূ বকর সিদ্দিক (বাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনহু) হচ্ছেন “আমীনূশ শাকেরীন' (কৃতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমানতদার)। 

ঢীকা-২৫৯. এ'তে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে শত্রর মৃকাবিলায় এ মর্মে সাহস যোগালো হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত মরতে পারে নাযদিও সে বি পদসন্কু স্থান ও তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রবেশ করে।আর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন কোনতদ্বীরই 
বীচাতে পারেনা। 

চীকা-২৬০. এর আগে পরে-হতে পারেনা। 


ীকা-২৬১. এবং তার স্বীয় কর্ম ও আনুগত্য দ্বারা দুনিয়া অর্জনই উদ্দেশ্য হয়। 
স্রীক্া-২৬২, এতে যাপিত হয় যে, নির্ভর নিয়তের উপরই । যেমন, বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 


চীকা-২৬৩. প্রত্যেক ঈমানদারের এমনই হওয়া উচিত। 
স্রাঃ ৩ আল-ই-ইমরান ১৪১ 


পারা 





এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার চায় (২৬১), 

তা থেকে তাকে প্রদান করি এবং যে 
পরকালের পুরস্কার চায়, আমি তা থেকে তাকে 
প্রদান করি (২৬২) এবং অবিলম্বে আমি 


পৌছেছিলো; এবং না দুর্বল হয়েছে এবং না 
হয়েছে (২৬৩)। এবং ধৈর্যশীলগণ। 
নিকট | 


করো আমাদের গুনাহ এবং যেসব 
সীমালংঘন আমরা আমাদের কাজের মধ্যে 
(২৬৫) এবং আমাদের পদ অবিচল 
/করো এবং আমাদেরকে এ কাফির সম্প্রদায়ের 
[বিরুদ্ধে সাহায্য করো (২৬৬) ।' 
১৪৮. অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে দুনিয়ার 
পুরস্কার দিয়েছেন (২৬৭) এবং পরকালের 
'সাওয়াবের সৌন্দর্যও (২৬৮); এবং পূণ্যবান 
লোকেরা আল্লাহ্র নিকট প্রিয়। 


হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা 
(কথামতো চলো (২৬৯); তবেতারা 


উপর তিনি কোন জ্ঞান অবতীর্ণ করেন নি], 
এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং কতোই 
ঠিকানা অন্যায়কারীদের! 
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টীকা-২৬৪. অর্থাৎধৰ্মের রক্ষণাবেক্ষণের 
ব্যাপারে এবং যদ্কষেত্রসমূহে তাদের মুখ 
দিয়ে এমন কোন বাকা বের হয়না, যার 
মধ্যেভীতি, দুঃখ এৰংঅস্থিরতার লক্ষণও 
শ্রকাশ পায়, বরং ডানা দৃঢ়তার সাথে 
অবিচল থাকেন এবং প্রার্থনা করেন- 
টীকা-২৬৫. অর্থাৎ ছোট ও বড় সব 
ধরণের গুনাহ: এতদসত্তেও যে, তারা 
আল্যাহ্‌ওয়ালাঅর্থাৎপরহেয্গার ছিলেন। 
তবুও গুনাহ্সমূহকে নিজেদের প্রতি 
সাত করা বিনয় ও মতা প্রকাশ এবং 
'আন্দিয়াত' বা খোদার বান্দাসুলত 
আচরণের অন্তর্ভূক্ত । 

টীকা-২৬৬. এতে এ মাসআলাটাও 
জানা গেলো যে, দো'আর ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনের কথাআর করার পূর্বে তাওবা 
ও ইন্তিগৃফার করা দো'আর আদবসমূহের 
অন্তৰ্ভুক্ত। 

টীকা-২৬৭. অর্থাৎ বিজয় ও সাফলা । 
চীকা-২৬৮, ক্ষমা, জান্নাত এবং প্রাপ্য 
অপেক্ষা অতিরিক্ত পুরস্কার ও সন্মান; 
ঢীকা-২৬৯. চাই তারা ইহুদী বা খৃষ্টান 
হোক, কিংবা মুনাফিক অথবা মুশরিক । 
ীকা-২৭০. কুফর এবং বে-্বীনীর প্রতি 
ভীকা-২৭১, মাস্আজাঃ এ আয়াত 
থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের জন্য 
কাফিরদের থেকে আলাদা থাকা, তাদের 
পরামর্শ মতো কখনো কাজ না করা এবং 
তাদের কথামতো না চলা একান্ত 
অপরিহার্য । 

চীকা-২৭২. উহদের যুদ্ধ থেকে 
প্রত্যাবর্তন করে যখন আবু সুফিয়ান 
প্রমূখ স্বীয় সৈন্যদল সহ মক্কাভিমুখে 
রওনা হয়েছিলো তখন তাদের এ জন্যই 
আফ্সোস হলো যে, তারা 
মুসলমানদেরকে কেন সপ্ূর্ণনিশ্চিহ্ছকরে 
দেয়নি ।পরস্পরের মধ পরামর্শকরে এ 
সিদ্ধান্ত নিলো যে, ফিরে গিয়ে তাঁদেরকে 
সমূলে শতম করে দেবে। যখন এপ্রতিজ্ঞা 
তাদের অন্তরে বন্ধমূল হলো, তখনই 


বলা তা'আলা তাদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। ফলে, তাদের অন্তরে দারুন ভীতির সৃষ্টি হলো । জার তারা মক্কা মুকার্রমার দিকেই প্রত্যাবর্তন 
কুরলো। যদিও কারণ তো নির্দিষ্ট ছিলো, কিন্তু সেই আতঙ্ক জগতের সমস্ত কাফিরের অস্তরেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলত দুনিয়ার সমস্ত কাফির 
ুসলমানদেরকে ভয় করে এবং আল্লাহ্র অনুশ্রহক্রমে, দ্বীন-ইসলাম সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী । 


টীকা-২৭৩. উহদের যুদ্ধে। 
চীকা-২৭৪. কাফিরদের বিপর্যয়ের পর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনছু)-এর সাথে যেসব জীরন্দাজ ছিলেন, তাঁরা পরস্পর 
বলতে লাগলেন, “মুশরিকদের বিপর্যয় ঘটেছে। এখন এখানে অবস্থানকরে কি করবো? চলো, কিছু গলীমতের মাল অর্জন করার চেষ্টা করি।” কেউ কেউ 
বললেন, স্বাটি ত্যাগ করোনা । রসূল করীম (সাল্লান্তাহু তা*সালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকীদ সহকারে নির্দেশ দিয়েছেন- “তোরা স্বীয় স্থানেই অটল 
থাকবে । কোনঅবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না আমার নির্দেশ ভাসে ।” কিন্ু লোকেরা গণীমতের মালেরজন্য ছুটে গেলো এবং হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে জুঝযব (কদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু)-এর সাথে মার দশ জনেরও কম সাহাবী অটল রইলেন। 

ভীকা-২৭৫. অর্থাৎঘাটি ছেড়ে দিয়েছিলে 
এবং গণীষতের মাল অর্জনে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছিলে। 
টাকা-২৭৬. অর্থাৎ কাফিরদের বিপর্যয় 
চীকা-২৭৭. যারাঘীটি ছেড়ে গলীমতের 
মাল অর্জন করার জন্য ছুটে গিয়েছিলো 
টীকা-২৭৮. যারা তাঁদের আমীর 
আবদুললাহ ইৰলে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহু) -এর সাথে স্ব সব স্থানে 
আটল খেকে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন; 
চীকা-২৭৯, এবংযেনবিপদে তোমাদের 
খৈর্ঘশীল ও অটল থাকার পরীক্ষা হয়ে 
যা 

ভীকা-২৮০, এ বলে, “হে আল্লাহ্র 
বান্দারা! আমার দিকে এসো।” 
চীকা-২৮১. অর্থৎ তোমরা রসুল করীম 
সান্ানতাুতা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের 
নির্দেশের বিপরীত কাজ করে তাকে যেই 


























সূরা ৪ ৩ আল্‌-ই-ইমরান Sx পারা 


১৫২. এবংনি্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তার 
ধতিশ্রুতি সতা করেই দেখিয়েছেন যখন তোমরা BLISS cS 
(রই নির্দেশক্রমে কাফিরদেরকে হত্যা করছিলে! 

(২৭৩), এমনকি যখন তোমরা ভীরুতা প্রকাশ 22 Ft 
[করেছিলে এবং হুকুমের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি 
[করেছিলে (২৭৪) আর আদেশ অমান্য করেছিলে 
(২৭৫) এরপর যে, আল্লাহ তোমাদেন্কষে 
নি 

[মধ্যে । তোমাদের মধ্যে কেউ' 2, 

[িইতো (২৭৭) এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এ 
|আখিরাত কামনা করতো (২৭৮); অতঃপর i 
|তোমাদের মুখ তাদেন্স দিক থেকে ফিরিয়ে | ETA HAE 
|দিয়েছেন- তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য (২৭৯) he রি ০৩ 
এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে SOARS 
|দিয়েছেন; এবং আল্লাহ্‌ মুসলমানদের প্রতি 
অনুগহশীল। 















১৫৩. যখন তোমরা মুখ তুলে চলে যাচ্ছিলে ননী রী 
এবং পেছনে ফিরে কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না ৩০৩১৩৩৬৩৯৩৪ 














দুঃখ দিয়েছিলে তার পরিবর্তে |আর অপর দলের মধ্য থেকে আমার রসূল | 1 রে 

তোমাদেরকে বিপর্যয়ের গ্লানি ভোগ [তোমাদেরকে আহ্বান করছিলেন (২৮০); জিতে 

এ [অতঃপর তোমাদেরকে দুঃখের পরিবর্তে ুঃশ et) 

ডীকা-২৮২, যে আতঙ্ক ও ভয় তাদের [দিয়েছেন (২৮১); আর ক্ষমার বার্ডা এ জন্যই CEs 

অন্তৱেছিলোডাআল্লাহ্‌ তা'আলা দূৰত |শুনিয়েছেন যেন যা হাতছাড়া হয়েছে ও যে হা SUES, রে 

করেছিলেন এবং নিরাগতা এ শান্তি | বিপদ এসে পড়েছে জন্য (তোমরা) দুঃখ 

সহকারে ভীদের প্রতি নিদ্রা অবতীর্ণ | বোধ নাকরো এবং তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে [Ts ves PUBS 

করেন। এমন কি মুসলমানদের চোখে | আল্লাহ অবহিত । | REE 

তন্ত্র এসে গেলো এবং তারা নিদ্রাভিতৃত |১৫:৪. অতঃপর তোমাদের প্রতি দুঃখের পর ১ টি রি 

হয়ে পড়লেন। হযরত আবু তানহা শান্তির নিদ্রা অবতারণ করেছেন (২৮২), যা লি a) 

(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, | তোমাদের একদলকে আদ্ছর করেছিলো (২৮৩) ECE ss মা 

“উদ যুদ্ধের দিণ নিদ্রা আমাদেরকে [এবং অন্য দল (২৮৪) স্বীয় প্রাণ রক্ষার চিন্তায় না 7 i, 
পড়েছিলো (২৮৫), Al 





আনখিল - ১ 
আমাদের হাত থেকে পড়ে যেতো । আমরা 
তা তুলে নিতাম অতঃপর আবার পড়ে যেতো।" 

চীকা-২৮৩, এবং সে দলটি প্রকৃত ঈমালদারদেরই ছিলো 

চীকা-২৮৪. যারা মুনাফিক ছিলো 

চীকা-২৮৫, এবং তারা ভয়ে বিচলিত ছিলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা সেখানে সু'মিনদেরকে মুনাফিকলের থেকে এভাবে পৃথক করে দিলেন যে, মুমিনদের 
উপরতো নিরাপত ও শান্তির নিলা প্রধান্য বিস্তার করেছিলো আর অনাদিকে মূনাফিকগণ ভয় ও হতাশার মধ্যে নিজেদের প্রাণের ভয়ে আতস্ঠিত ছিলো । 
মূলতঃ এটা ছিলো এক মহান নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট মু'জিখা। 


চীকা-২৮৬. অর্থাৎ মুনাফিকদের মনে এ ধারণাই হচ্ছিলো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বকুল সরদার হুযুর পাক সস্পাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 
সাহায্য করবেন না । অথবা হুযুর করীম (দঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। কাজেই, এখন তার ধর্ম আর টিকে খাকবেনা। 


চীকা-২৮৭. বিজয় ও সাফল্য এবং অৃষ্টের বিধান- সব তারই হাতে। 

টীকা-২৮৮. মুলাফিকগণ নিজেদের কুফর এবং আল্লাহ্‌র শ্রতিশ্রুতিতে নিজেদের সন্দিহান হওয়া এবংজিহাদে মুসলমালদেক সাথে অংশগ্রহণ করতে আসার 
জন্য আফসোস করাকে, 

টীকা-২৮৯. এবং আমরা যদি বুঝতে 
[আল্লাহ্‌ সম্পর্কে অমূলক ধারণা করতো (২৮৬)।। পারতাম তবে আমরা ঘর থেকে বের 


চি টি 
(৩5 ALL ৩৬৬ হতাম লা; মুসলমানদের সাথে 

ডু মকাবাসীদেন বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
আসতাম না এবং আমাদের নেতাও মারা 
যেতো না। ্রথমোক্ত উক্তির বক্তা হচ্ছে- 
“আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল 
নি (মুনাফিক)' আর এর প্রবতা হলো- 
এ সু'আন্তাব ইবনে কোশায়র '' 


EUSA | ঈক-২৯০. এবং নিজ নিজ ঘরে বসে 
45454505588 | থাকা মোটেই ফলধসূ হতোনা । কেননা, 
গেছে তারা স্বীয় নিহত হওয়ার স্থান পর্যন্ত বের SAE CICIINGS 2১১০ 
[LOE (00) 1S OU ON 005458৯755৩] | ঈ-২১, বাটি বিশাস কিংবা 
5455476728 | জা 
চির টীকা-২৯২. তার নিকট কিছুই গোপন 


নয় এবং এই পরীক্ষা হলো অন্যান্যাদেরকে 
সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই । 


সলভ আল্‌ ই ইমনান ডভত নয়ত 





45559587593. | জর পান 
2৯ | করেছেএবংনবীকরীমস্যাযাহতাজালা 
টি 22: | আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তেরজন 
bt তোর কিংবা চৌদ্দজন সাহাবী বাতীত কেউ 
অবশিষ্ট থাকেনি। 
ভীকা-২৯৪. অর্থাতীরা বিশ্বকুল সরদার 
কক: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
1304930 | ই omaaen 
সশার্কে বলেছে, যখন তারা সফর কিংবা 45581967356 444 
[জিহাদে গেছে (২৯৬) “(তারা) যদি আমাদের 19655981455 সনাফিক। 
৫ | জীকা-২৯৬, এবং সফরে মৃত্যুবরণ 


৩৮০১০৩৫ কিংবা জিহাদে শহীদ হয়ে 


টু রস es od ীকা-২৯৭, জীবন-মরণ তারই 

[3500025 | ইয়ারে তিনি ইচ্ছা করলে মুসাফির 
এবং গাযীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন 
এবং (ইচ্ছা করলে) নিরাপদে ঘরে 
অবস্থানরত ব্যাক্তিকে মৃত্যু দান করেন। সেই মুনাফিকদের নিকট বসে থাকা কি কাউকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে? আর জিহাদে গেলেও বা কখন 
মৃত্যু অনিৰাম হয়ঃ বন্ুতঃ কেউ জিহাদে গিয়ে যদি শহীদও হয় তবে & মৃ্যু দরের মৃত্যু অপেক্ষা বহুগুণ বেশী উত্। সুতরাং মুনাফিকদের এ উকি 
ভিত্তিহীন এবং প্রতারণা করা যাতত। আর তাদের উদেশ্য হলো, মুসলমানদের মনে হের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা; যেমন সামনের আয়াতে এরশাদ হচ্ছে- 

















টীকা-২৯৮. এবং মনে করো, সে ধরণের ঘটনা যদি ঘটে ও যায়, যেটার তোমাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, 

টীকা-২৯৯. যা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করলে অর্জিত হয়, 

ীকা-৩০০. এখানে 'আবদিয়াত' (বান্দা হওয়া)-এর স্তর তিনটারই বর্ণনা করা হয়েছেঃ 

প্রথম স্তরতো এটাই যে, বান্দা দোযখের ভয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। তখন তাকে দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। সেটার প্রতি 


_ ১ 5255405 (আল্লাহর ক্ষমা)-এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের বান্দা তারাই, যারা বেহেশৃত লাভের আকাংখায আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। আর সেটার প্রতি 4-৯১ (এবং অন্মাহ)-এর 
মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, 'রহমত'ও জান্নাতের একটা নাম। 


তৃতীয় কারের এসব খাঁটি বানদাই, 











ই যাবেই কে (েভিডৃত হয়ে) [সুরা ভ আল ইমরান ET) 
এবং তাঁরই পাক যাতের ভালবালয় 

২ ৫৭. এবং নিশ্চয় যদি তোমরা আল্লাহ্র ১, ০7২ AEs OT 
i Sl Bale নখে নিহত হও অধৰা মৃত্যুবরণ করো (২৯৮) BGT; 
ইন না ৪5০3 ৩ তৰে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুখহ (২৯৯) তাদের SAGs 
সুবহানাহ ওয়া তা'আলা স্বীয় উচ্চ মর্যাদার [সম ধন Fe 8 96324555522 
পরিমণ্ডলে স্বীয় তাজানী (জ্যাতি) দান |>১৫৮: এবং যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো এ ৮81-₹ তাক ৯ এ 
করে ধন্য করবেন সেট প্রতি? [কিংবা নিহত হও; বেআ্লহরই দিকে তোমরা ০০ 


কিক 


উত্থিত হবে (৩০০)। ৮৭ 


১৫৯. অতঃপর কেমনই আল্লাহ্‌র কিছু দয়া 
[হয়েছে যে, হে মাহবৃব! আপনি তাদের জন্য 


BEDS chr 
(জআদ্মাহ্ৰই দিকে তোমরা উত্থিত হবে)- 
এর মধো ইঙ্গিত রয়েছে 





কোষল-তৃদয়হয়েছেন (৩০১) ।আর যদি আপনি EEA 
চীকা-৩০১. এবং আপনার পবিত্র [ড় ও কঠোরচিত ১52 ভি তারা 5975 
মেজাজে এমনি পর্যায়ের করুণা ও [নিশ্চয়আপনারআশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে 05 
উদারতা, সহানৃভূতি ও অন্হাহ হয়েছে | যেতো । সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে 

যে, আপনি উহুদের দিন ক্রোধািত | দিন এবং তাদের জন্য সুপারিশ করুন (৩০৩) ৷ 

হলনি। [আর কার্যাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ করুন plan EERE 
চীকা-৩০২. এবং কঠোরতা ও রঢ়তা |(৩০৪)! এবং যখন কোন কাজের ইচ্ছা 65855565503 
সহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, ৪2820144268 


ীকা-৩০৩. যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা 
করেন। 

চীকা-৩০৪. কেননা, এতে তাদের প্রতি EL ০0৫44441৮৮2, 
25 97555420 
তাদেরকে মর্যাদা পরদানও । অধিকন্তু, এ EGIL 
উপকারও রয়েছে যে, পরামর্শ করা সুন্নাত 
হয়ে যাবে এবং উন্বতগণ ভবিষ্যতে এটা 
দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে থাকবে। 
৩১৬৯ মানে- ‘কোন বিষয়ে রায় 
জিজ্ঞাসা করা।' 

মাস্আলাঃ এ থেকে ইজ্তিহাদের বৈধতা এবং 'ক্য়াস' শরীয়তের দলীল ( -- ২৯ ) হওয়া প্রমাণিত হলো । (মাদারিক ও বাযিন) 
টাকা-৩০৫. ০২৫ ৯-১ (তাওয়াক্কুল) মানে হচ্ছে- ‘মহামহিম আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর নির্ভর করা এবং কার্যাদি তারই উপর সোপর্দ করে দেয়া 
উদ্দেশ্য এ যে, সমস্ত কাজের মধ্যে বান্দাদের ভরসা আল্লাহ্‌র উপরই হওয়া উচিত । 

মাস্যালাঃ এ'তে বুঝা গেলো যে, ‘পরামর্শ বরা" ভাওয়াককুলের পরিপন্থী নয়। 

টীকা-৩০৬. এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য সে ব্যক্তিই পায়, যে স্বীয় শক্তি ও সামথোরি উপর ভরসা করেনা, (বরং) আল্লাহ্রই শক্তি ও রহমতের প্রত্যাশী হয়ে 
থাকে। 


করেন, তবে এমন কে আছে, যে এরপর [রকি 
তোমাদের সাহায্য করবে? এবংসুসলমানদেরকে 4549 5455 
আল্লাহরই উপর ভরসা থাকা চাই। 











জ-৩০৭. কেননা, এটা নবৃয়তের মর্যাদার পরিপন্থী এবং নবীগণ সবাই 'মা 'সূম' বানিস্পাগ | তাঁদের দ্বারা এক্লপ কিছুতেই সম্ভবপর নয়-না ওহীর মধ্যে, 
লা ওহী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে। আর যে কোন ব্যক্তি বিদু গোপন রাখে তার পরিণামের কথা এ আয়াতের মধ্যে সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে। 


ীকা-০৮, এবং তই আন্গতো অস্বীকৃতি থেকে বিরত রয়েছে । যেমন (বিরতথাকেন) যুহাজিরগণ, আনসার (সাহাবীগণ) এবং উন্মতের সৎ বন্দাগণ। 
ীকা-৩০৯, অর্থাৎ আল্লাহ্র অবধ্য হয়েছে, যেমন (অবাধ্য হয়) মুনাফিক ও কািররা। 

চীকা-৩১০. প্রত্যেকের মর্যাদা এবং তার স্থান পরস্পর আলাদা- সৎ-এরর আলাদা, অসৎ-এর আলাদা। 
ভীকা-৩১১. ... ১ (মিল্লাত) মহান অনুগ্রহকে বলা হয় এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করা 


সূরা ৩ আল্‌-ই-ইমরান 


১৪৫ 


পারা ৪ 





১৬১. এবং কোন নবীর প্রতি এ ধারণা হতে 
পারেনা যে,তিনি কিছু গোপন রাখবেন (৩০৭)। 


৯৬২. তবে কি ঘে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি 
| অনুযায়ী চলেছে (৩০৮), সে তারই মতো হবে, 
যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে (৩০৯) এবং 


(আয়াতসমূহ পাঠ করেন (৩১৪) এবংতাদেরকে 
পবিত্র করেন (৩১৫) আর তাদেরকে কিতাব ও 
[হিকমত শিক্ষা দান করেন (৩১৬) এবং ভারা 


[পৌছে (৩১৮); অথচ তোমরা এর দ্বিগুণ 
(পৌছিয়েছো (৩১৯), তখন কি তোমরা এ কথা 
[বলতে থাকবে যে, 'এটা কোথেকে এসেছে 
(৩২০)? 
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অপছন্দনীয় স্বভাব ও ঘৃণ্য কৰ্মশক্তি এবং অস্কার পৃত্তিসমূহ থেকে 


টাকা-৩১৬, 
টীকা-৩১৭. 
টীকা-৩১৮. 
ঢীকা-৩১৯. 
টীকা-৩২০. 


এবং নাফ্‌সের কমগত ও জ্ঞানগত উভয় ্রকারের শক্তিতে পূর্ণতা দান করেন। 
অর্থাৎ সতা ও মিথা এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থকা করতোনা এবং মূর্খতা ও অন্ধত্বের মধ্যে নিমগ্ন ছিলো। 
যেমন উহুদের গন্ধে পৌছেছিলে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে সত্তর জন নিহত হয়েছে। 

বদরের যুদ্ধে। অর্থাৎ তোমা স্তর জনকে হত্যা করেছো আর সত্তর জনকে গ্রেফতার করেছো। 
এবং কেন পৌছলো, যখন আমরাতো মুসলমানই এবং আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রসূল বিরাজযান রয়েছেন? 


বৃহত্তম নি'মাত। কেননা, সৃষ্টির জনম 
সি, বুদ্ধিহীনতা, ৰুঝশক্তির স্ব়্তা 
এবং অপরিপূর্ণ বিবেকের উপরই হয়। 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূল করীম 
(সান্যাল্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-কে তাদেরমণয প্রেরণ করে 
তাদেরকে গোমরাহী থেকে মুক্তি 
দিয়েছেন। আর হুযুর (দঃ)-এর বদৌলতে 
ভাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দান করে সূরঘভা 
থেকে বের করেছেন আর তারই মাধ্যমে 
সরল সঠিক পথের দিশা দান করেছেন 
এবং তারই মাধ্যমে অসংখ্য নি'মাত দান 
করেছেন। 

টীকা-৩১২. অর্থাৎ তাদের অবস্থার 
উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শনকারী এবং 
তাদের জন্য গৌরব ও আভিজাত্যের 
কারণ, সবার অবস্থাদি দুনিয়ার প্রতি 
অনাসক্তি, খোদাভীরুতা, সততা, 
ধর্মপ্রায়ণতা, স্বতাব-চরিত্রের সুন্দর ও 
প্রশংসনীয় বেশিষ্্যাবলী সম্পর্কে তারা 
ওয়াকিফহাল হয়। 

চীকা-৩১৩. বিশবকুল সরদার শেষনৰী 
হয়ৱত সুহাশ্মদ মোস্তফা (সান্লান্তাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 
চীকা-৩১৪. এবং তার মহান কিতাব, 
প্রশংসিত 'ফোরবান' (সত্য ও মিথ্যার 
মধ্যে পার্থক্যকারীখস্থ) কোরআন শরীফ 
তাদেরকে শুনান; অথচ তাদের কান 
হাতপূর্বেকখনো আল্লাহ্র কালাম (বাণী) 
ও আসমানী ওহী শুনেনি। 

চীকা-৩১৫. কুফর ও পথ্ভষ্টতা, হারাম 
ও গুনাহ্র কার্যাদি সম্পাদন করা, 


টীকা-৩২১. অর্থাৎ তোমরা রসূল করীম (সাল্লাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনা তৈয়্যবাহ্‌ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ ররর! 


জনা বারংবার অনুরোধ করেছো । অতঃপর সেখানে লৌছার পর হুযুর (দঃ)-এর কঠোর নিষেধসত্বেও গলীমতের যানের জন্য ঘাটি ছেড়ে দিয়েছো। এজজের 


তোমাদের শহীদ হবার এবং বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। 


চীকা-৩২২. উদর যুদ্ধে 
চীকা-৩২৩, মুমিন এবং মুশরিকদের 


চীকা-৩২৪. অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিক পরস্পর পৃথক হয়ে গেছে। 


চীকা-৩২৫. অর্থাৎ আবদৃৱাহ্‌ ইবনে 
উৰাই ইবনে সুলূল প্ৰমূখ মুনাফিক ৷ 
টাকা-৩২৬. মুনলযানদের সংখ্য বৃদ্ধি 
করো এবং ধর্মরক্ষার নিবিতই 
চীকা-৩২৭, স্বীয় পরিবারবর্গ ও মাল 
দৌলত রক্ষা করার জনয! 

চীকা-৩২৮. অর্থাৎ মুনাফিকী। 
চীকা-৩২৯. অৰ্থাৎ উহুদ মৃদ্ধেয়শইীদগণ, 
বারা বংশগতভাবে তাদের ভাই ছিলো 
দের সম্পর্কে আবদুল্লাই ইবনে উবাই 
অথ মুনাফিক 

চীকা-৩৩০. এবং আল্লাহর রসূল 
সালাল্লাহ তা'আলা অলায়হি ওয়াসারাম- 
এর সাথে জিহাদে না যেতো কিংবা গিয়ে 
সেখান থেকে ফিরে আসতো 


টীকা-৩৩১. বর্ণিত হয় যে, যে দিন 


তা'আলা আনহু) থেকে বত, বিশ্বকুল 
সরদার হুযূর সাল্সান্তাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন 
তোমাদের ভাইগণ উদ যুদ্ধে শহীদ 
হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
কূহওলোর জন্য সবুজ পাখীর দেহ- 
কাঠামো দান করেন; তারা বেহেশতের 
নহরসমূহেরউপর উড়ে বেড়ায়, বেহেশতী 
ফলমূল নাহার করে, নাল গরদীপসমূহ, 





সুরঃ ৩ জাল ই ইমরান ao 








(হে হাবীব) আপনিবলে দিন, “সেটা তোমাদের! 
[তরফ থেকে এসেছে (৩২১)।' নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
সব কিছু করতে পারেন। 


৯৬৬. এবং এ মুসীবত, যা তোমাদের উপর! 


১৬৭. এবং এ জন্য যে, পরিচয় করিয়ে 
দেবেন তাদের, যারা মুনাফিক হয়েছে (৩২৪)। 
এবং তাদেরকে (৩২৫) বলা হয়েছে, ‘এসো 
(৩২৬)! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো কিংবা! 
শক্রদেরকে হটিয়ে দাও (৩২৭)! (তারা) 


[কৃফরের অধিকতর নিকটে ছিলো । তারা) স্বীয় 
মুখে ভাই বলে, যা অন্তরে নেই এবং আল্লাহর; 
[জানা আছে যা তারা গোপন করছে (৩২৮)। 
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যেগুলো আরশের নীচে কুলানো রয়েছে, সেগুলোর সধ্যো অবস্থান করে, তারা পানাহার ও অবস্থানের জন্য পরি ও আরামদামক খ্বস্থা লাভ করেছে, গল 
তারা বললো, "আমাপেরভাইদেরকে এ খবর কে দেবে যে, আমরা বেহেশতে জীবিও আছি যাতে তারা বেহেশত অর্জনের ক্ষেত্রে অনাসত না হয় এবং 
জিহাদের ক্ষেত্রে নি হয়ে বসে না থাকে” আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন, “আমি তাদেরকে তোমাদের খবর পৌছানো” অতঃপর এ আয়াত শরীফ 


নাধিল করেন। (আৰু দাউদ শরীফ) । 


এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'রূহগুলো' স্থায়ী, দেহ বিলীন হওয়ার সাথে রূহ বিলীন হয়না। 


চীকা-৩৩৩. এবংজীবিতদের ন্যায় পানাহার, করেআরাম উপভোগ করে । আয়াতের বাচনভঙ্গী এ কথাই প্রমাণ করে যে, জীবন 'রূহ' এবং "শরীর উভয়ের 
জন্যই হয়। আলিমগণ বলেছেন যে, শহীদদের দেহ তাদের কবরে সংরক্ষিত থাকে । মাটি সেগুলোর কোন ক্ষতি করেনা এবং সাহাবা কেরাম ও তালের 


বল গে বহু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যখনই কোন শহীদের কবর খুলে গেছে তখন তাদের দেহ অবিকল তরুতাজাই পাওয়া গেছে। (খাযিন 
ভ্যালি 


ন্প-০৩৪. অনুগ্রহ, র্যা, পুরষ্কার, কল্যাণ এবং মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন, স্বীয় নৈকট্য দান করেছেন, বেহেশতের জীবিকা ও এর নি'াতসমুহ 
== করেছেন এবং ইসব মৰ্যদা অর্জন করার জন্য শাহাদাত বরণের তৌফিক দিয়েছেন। 

জীনপ-০৬৫. এবং পৃথিবীতেতারা ঈমান ও পরহেষ্পারীর উপরই ্রতিডিত রয়েছে হৰনসহীদ হবে, তখন তাদের সাথে মিনিও হনে এবং রোজ ক্্যাগতে 
উরাপদে ও শাস্তি সংকাবে উঠালো হবে। 

জীক্া-৩৩৬. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, যব সাল্লান্হু আলায়হি এ়াসাল্লাম এবশদ করেন, “খোদার পথে যার শরীরে যখম লেগেছে, 
েকিযামতের দিন দনুক্পই উদিত হবে, যেমন তার শরীরে যখম লাগার সময়ে ছিলো তার রক্ে মেশকের সুগন্ধ াকবে; অথচ রং হবে রক্তের ।” 


রাবী ও নাসাঈর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, শহীদ হওয়ার সময় শহীদগণ কতলের কষ্ট অনুভবকরেন না । অবশ্য শুধু এতটুকুই অনুভব করে যেমন 
একট তাঁদেরকে আঁচড় দিয়েছে 


সূতা ঃ ৩ আল্‌-ই-ইনক্ান ১৪৭ 





সনম] মুসলিম শরীফের হাদীসে এও হয়েছে 
যে, কর্জ ব্যতীত শহীদের সব গুনাহ 





১৭০- তারা উৎফুল্ল এরই উপর, যা আল্লাহ্‌ 


স্বীয় অনুধহক্রমে দান করেছেন! 


জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে 

হয়নি (৩৩৫), একারণে যে, তাদের না: 
আশংকা আছে এবং না কোন দুঃখ। 

৭:১. তারা আনন্দ উদ্যাপন করে আল্লাহ: 

"সাত ও অনুথহের উপস্ এবং এ জন্য যে, 
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মার্জিত হয়ে যাবে। 

টীকা-৩৩৭. শানে নকুল উহুদ-যুদ্ধ 
থেকে অব গ্রহণে পর যখন আবু 
সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সাথে 'রাওহা' 
নামক স্থানে পৌছলো তখন তাদের 
আফসোস হলো যে, কেন তারা ডিরে 
আসলো, মুসলমানদেরকে কেন সম্পূর্ণ 
ধ্বংল করে এলোলা! এ খারণার বশবতী 
হয়ে তারা পুনর্গমনের ইচ্ছা করলো। 
বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবু সুফিয়ানের 
পশ্াদ্ধাবনের জন্য রওনা দেবার ঘোষণা 
করলেন । সাহাবা করনের একটা দল, 
যারা সংখ্যায় সম্তরজ্জন ছিলেন এবং যারা 


হাযির হলেন। আর হুযূর (দঃ) এ 
দলটিকে সাথে নিয়ে আৰু সম্িানের 
পত্চাদ্ধাবসেগ্ জন্য শের হয়ে গেলেল। 
যখন হুযুর “"হামরা-আল্-আসাদ' নামক 
স্থানে পৌছলেন, যা মদীলা সুন-এয়ারা 
থেকে আট মাইল দুরে অবহিত, সেখানে 
জানতে পারলেন যে, মুশহিকগণ 





পাসে এ আগত শরীফ অব্র্ণ হয়েছে। 
ক্ষ ০০. অৰ্থাৎ ন'ঈম ইবনে মাসপ্উদ আশৃজাপ্ঈ॥ 
[জু ৩৩৯. অর্থাৎ আবু সুফিয়ান প্রমূখ মুশরিক । 


[আতংকিত ও ভীত হয়ে পালিয়ে গেছে। 


(৩৪০. শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের অবস্থায় আবৃ সুফিয়ান বিশ্বকুল সরদার (সাল্লান্তাছ তা'আলা আলায়হি ওয়'সাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে 

(উল বললো, “আগামী বছর আপনার সাথে আমাদের বদর প্রান্তরে যুদ্ধ হবে ।” ছযূর (দঃ) তার উত্তরে ঘোষণা করলেন, “ইন্শাআল্লাহ ৷" যখন সেই 

[ক মাসল এবং আবু সুফিয়ান মন্কাবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলেন এবং 
[কিরে যাবা সিগ্্ত নিলো। 


উল ন’ ইল মাসউদ আশজ সর সাথে আহসানের সাক্ষাৎ হলো। সে ওমরাহ করার উদ্দেশ (তা শরীফে) দিয়েছিলো। আৰু সৃফিয়ান 


তাকে বললো. “হে নঈম! এ সময় বদর প্রান্তরে আমার সাথে হযরত মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্াহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম)-এর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত 
হয়ে আছে। কিন্তু এখন আমার এটাই সমীচীন মনে হচ্ছে যে, আমি যুদ্ধে যাবো না; বরং ফিরে যাবো । তুনি মদীনায় যাও এবং কলা-কৌশলের মাধ্যমে 
মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখো । এর বিনিময়ে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো” 

নঈম মদীনা শরীফে পৌছে দেখলো যে. মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি িচ্ছেন॥ সে তাদেরকে বলতে লাগলো, “তোমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যেতে চাচ্ছো! 
মক্কাবাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যদল জমায়েত করেছে। আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের মধ্য থেকে একজনও ফিরে আসবেনা” 

বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসপলা্ এরশাদ করলেন, “খোদার শপথ, আমি অবশ্যই যাবো যদিও আমার লাখে কেউই না খাকে।" 
অতঃপর হুযুর সান্নান্তাহ তা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্তরজন আরোহী সঙ্গে নিয়ে ১-১/9) 1৯১১ ৷ 234 (অর্থাৎ আমাদের জন্য 
আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কর্মবাবস্থাপক) বলে রওনা দিয়ে বদর-প্রান্তরে পৌছলেন। সেখানে আট রাত অবস্থান করলেন। ব্যবসার সামী 
সাথে ছিলো, সেগুলো বিক্রি করলেন । খুবলাভ হলো এবংবিশ্ককুল সরদার সল্ারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিরাপদে ওপ্রচুর অর্থ-সম্পদ সহকারে 
দীনা যায় ফিরে আসলেন যুদ্ধ হয়নি। কারণ, আবু সৃক্ষিয়ান ও মকাবাসীরা ভীত হয়ে মকা শরীকে ফিরে গিয়েছিলো । এ ঘটনার প্রেক্ষিতে 


বি দু হম পারাঃ 
25০৮১: ১৭:৪. অতঃপর তারা ফিরে গেলো আল্লাহ্র 56221 4ঞ$ 

[অনুগ্রহ ও করুণাক্রমে (৩৪১) যে, তাদেরকে | পি 
টাকা-৩৪২. এবং শত্রুর মুকাবিলার | কোল অনিষ্টস্পর্শ করেনি এবং আল্লাহর স্ত্টির 25 
জন্য বীরত্বের সাথে বের হয়েছে এবং |উপর চলেছে তে৪২)। আর আল্লাহ্‌ মহা ৫ YSIS 
জিহাদের সাওয়াব পেয়েছে। (e896) 1 চিন লি 
টীকা-৩৪৩- যে, তিনি হযূর সাল্লাল্লাহ |১৭৫. তারাতো শয়তানই যে, আপন LY SEBS 
তা'আদাআলায়হিওয়াসালাযের আনুগত্য | বন্ধুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে (৩৪৪) । সুতরাং|| pe 
ওযুদ্ধ-পন্তুতির তৌফিক দিয়েছেন। আর [তাদেরকে ভয় করোনা (৩৪৫) এবং আমাকেই ০ 
মুশবিফনের অন্তরকে ভীত-স্রন্ত [য় করো যদি ঈমান রাখো (৩৪৬)। 9৫2১440 
করেছেন ফলে, তারা যুদ্ধ করার সাহস 

১৭৬. হে যাহবৃব!আ পনি তাদের জন্য কোন ০৫৩৩ ৪৮৫পবত 
2৮ ত SHI 
(৩৪৭) ৷ কারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে 18085525105 


পারবেনা এবং আল্লাহ্‌চান যে, পরকালে তাদের (4034 /,5 
[জন্য কোন অংশ রাখবেন না (৩৪৮) আর তিনে 
|তাদের জনা মহা শাস্তি রয়েছে। ৩7১০%/৮৯৬ 


৯১৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের বিলিয়ে কুফর 2৮০01175। 


[কর করেছে (৩৪৯), (তারা) আল্লাহ্র কোন টিনা পু 
করতে পারবে না এবং তাদের জন্য ০০2০৭ 






























চীকা-৩৪৪. এবং মুসলমানদেরকে 
মুশরিকদের সংখ্যাধিকোর ভয় প্রদর্শন 
করে । যেমন-ন'ঈম মাস ‘উদ আশজা'ঈ 
করেছিলো। 

ভীকা-৩৪৫. অর্থাৎ মুনাফিক ও 
সুশরিকণণ, যারা শয়তানের বন্ধু, 








তাদেরকে তয় করলা । 
চীকা-৩৪৬. কেননা, ঈমানের দাবীই |বেদনাদায়ক শান্তি রয়েছে। EISELE 
হচ্ছে বান্দাদের অন্তরে শুধু আল্লাহরই ভয় |১৭৮- এবংকখনো কাফিরদের এ ধারণায় ৮৫ 255৬2 
হে | থাকাউচিৎনয় যে,আমি তাদেকে যেই অবকাশ VES 






ঢীকা-৩৪৭. চাই তারা কোরাঈশী কাফির |দিই তা তাদের জনা কিছু মঙ্গল। আমিতো এ BLDI HEATH 








হোক অথবা মুনাফিক কিংবা ইহুদীদের [জন্যই তাদেরকে অবকাশ দিই, যাতে আরো 40 ৮৮25 
লে অথনাধর্ষলাগী ।ভারাআপনার গুনাহর প্রতি অগ্রসর হয় (৩৫০) এবং নং Urea 
সাথে সুকবিলা করার জন্য ঘত সলাই জনা লাঞছুলার শাস্তি রয়েছে। © LAS STS 





জমায়েত করুক না কেন, কখনো 
সফলকাম হবে না। 

টীকা-৩৪৮. এর মধ্যে কূদরিয়া এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায় দু'টির খণ্ডন রয়েছে এবং আয়াত এরই প্রমাণবহ যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ উতয়টিই আল্লাহর 
ইচ্ছায় হয়ে থাকে । 

টীকা-৩৪৯. অর্থাৎ মুনাফিকরা, যারা ঈমানের কলেমা পাঠ করার পর কাফির হয়েছে কিংবা এসব লোক, যারা ঈমান গ্রহণের উপর সক্ষম হওয়া সত্বেও 
কাফির রয়ে গেছে এবং ঈমান আলেনি। 

ীকা-৩৫০. সা থেকে গৌন্ডাহীবসতঃ বিরত হয়ে এবং রসূল করীম সন্যাল্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাযের বিরোধিতা করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত 
আছে যে, বশ্বকুল সরনার সাগাপ্রা তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্াবকে জিজ্ঞাসা কণা হলো- কোন্‌ ব্যক্তি উ্তথ।হুর এরশাদ করালেন, “যার বয়স দীর্ঘায়িত 
হয় এবং কর্মও ভালো হয়।” আরয করা হলো, “এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে?” এরশাদ ফরমালেন, “যার বয়স দীর্ঘায়িত হয় এবং করম হয় মন্দ” 


মানখিল - ১ 


ঈবম-৩৫১. হে ইসলামের কলেমা পাঠকারীরা! 

ঈব্প-০৫২. অর্থাৎ সুনাফিককে। 

ঈকা-৩৫৩, নিষ্ঠাৰান মু'মিন থেকে। এমন কি, অপলপ্রিয় নবী সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসন্ায-কে তোমাদের অবস্থা সপপর্কে অবগত করেমু'মিন 
লং মুনাফিক প্রত্যেককে পরস্পর পৃথক করে দেবেন। 

শে ববযূলঃ রসূল করীস (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, “সৃষ্টি ও জন্মের পূর্বে যখন আমার উন্মত মাটির আকারে ছিলো 
ন তাদেরকে আমার সমুখে তাদের দেহ--আকৃতি সহকারে উপস্থিত করা হয়েছে যেমন হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সলাম)-এর সামনে পেশ করা 
হয়েছিল! আর আমাকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান কর হয়েছে- কে আমার উপর ঈমান লালবে এবং কে কুফর করবে ।” এ সংবাদ যখন মুনাফিকদের নিকট 
চসীছলো তখন তারা ঠা্টার ছলে বললো, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহতা'আলা আলায়হি ওয়াসারামের ধারণা হচ্ছে- তিনি এটাও জানেন যে, যেসব লোক 
শ্রথনোজনুহণই করেনি তাদের মধ্যে কে তার উপর ঈমান আনবে, কে কুফর করবে । অথচ আমক্া তীর সাথে আছি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে চিনতে 
শর না।” 


রহ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিশ্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে আত্ম হর প্রশংসার পর এরশাদ করলেন, “এসব 
(লোকের কি অবস্থা, যারা জামার জ্ঞান সম্পর্কে সমালোচনা করছে? আজ থেকে ব্য়াযত পর্যন্ত যতকিছু সংঘটিত হবার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এমন কোন 
চিলিম লেই যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে আর আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিতে পারবো না।” 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হ্যাফাহ্‌ সাহ্খী 
দগয়মান হয়ে আমম্ব করলেন, “হে 
ডুবার নন যে অবস্থায় তোমরা রয়েছে (৩৫১) 3 বিরান 
পর্যন্ত না পৃথক করবেন অপবিত্রকে (৩৫২ রি এরশাদফমালেন,“হ্যাজাহ।” শ্রতঃপের 
ই 2 হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'জালাআনহ) 
দ্য়মান হলেন । তিনি আরয করবেন, 
আহা 
0৯৮৫ উপর 
2320 | ইল বা উপর ৰাজি হয়ছি, সরান 
1528৩187795) ২577 বা Ee 
BS FTG PhS য়েছি, আপনি নবী হবার উপর 
৪১৮৫ হয়েছি। আমরা আগনর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি” হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু 


Asaph, 


তোমরা কি বিরত হবে?” অতঃপর হুযুর 
252 








(দঃ) মিশ্র থেকে নেমে আসবেন । এ 
০৮4 2০ ৫৮০] প্রন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত শরীফ 
নত 55904 | লা কলে 

এ] এহাদীসশরীফথেকে্মানিতলোযে, 














[চকা -৩৫৪. সেই নির্বাচিত রসূলগণকে ইলে গায়ব' (অদৃশ্য জ্ঞান) প্রদান করেন এবংনবীকুল সরদার হাবীবে খোদা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
[জাসাল্লাম) রসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ (সর্যাদাসম্পন্ন। ৷ এ আয়াত ও এটা ব্যতীত আরে৷ অনেক আয়াত এবং হাদীস শরীফ হারা প্রমাণিত হয় 
জু আল্রাহতা'আলা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়ানাল্ামকে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন এবংঅদৃশ্য বিষয় দির ভ্ঞানছুযুরের 
(জি মুজিযাই। 

্্প-০৫৫- এবং সত্যায়ন করো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার নির্বাচিত রসূলদেরকে অদৃশ্য বিষয়াদি সপ অবগত করেছেন। 

িকা-৩৫৬. 'কার্পণোর' ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ওলামা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য কর্তব্য) আদায় না করাই হচ্ছে 'কার্পণ্য'। এ 
ক্র কর্পন্যের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী এসেছে । সূতরাংএ আয়াতের মধ্যেও একটা ইশিয়ারী আসছে ।তিরনিষী শরীফের হাদীসে বর্পিত আছে যে, কার্গণ্য 
এ অসংৎচরিত্র এ দু'টি স্বভাব ঈমানদারদের মধ্যে একত্রিত হতে পারেনা । অধিকাংশ তাফসীরকা্রক বলেন, “এখানে কার্প মানে যাকাত আদা না 
ক্ষ" 


[চিক্দ-৩৫৭. বোখারী ওমুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পদদান করেছেন, কিন্তু সে যাবাত আদায় করেনি, ক্র়ামতের 


দিন সেই সম্পদ সাপ হয়ে তাকে শৃংখলের ন্যায় জড়িয়ে ধরবে ।আর এবলে তাকে দংশন করতে থাকবে, “আমি তোমার সম্পদ, আমি তোঘার ধন-ভাণ্ডার।" 


টীকা-৩৫৮. তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী । আর সমস্ত সৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী । এসব কিছুর মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে । অতএব, এক্ষণন্থায়ীসম্পদেরব্যাপারে কার্পণ্য 
করা কিংবা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় না করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। 


ভীকা-৩৫৯, ইহুদীরা আয়াত- ৫/2 23৭ ০১৯৯ ৬১৫। 13 ৬ (যে বাতি আল্লাহকে সুন্দর কর্জ দেবে 


শুনে বলেছিলো, “মুহাস্থদ 





যোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মা'বৃদ আমাদের নিকট কর্জ চাচ্ছেন। কাজেই, আমরা ধনী হলাম, তিনি হলেন অভাবী ।” এর 
পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


ঢীকা-৩৬০. আমলনামার মধ্যে 


টীকা-৩৬১. নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ 
সালাম)-কে শহীদ করার কথা 'এউক্তি'র 
উপর ৩৪ ( 515 অব্যয় পদ দ্বারা 
সংযোজিত) করা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, 
এ দু'টি অপরাধই অতি জঘন্য এবং মন্দ 
হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আর নবীগণ 
(আলায়হিযুস্‌ সালাম)-এর শানেবেয়াদবী 
প্রদশনকারী আল্লাহর শানে বেয়াদবী 
প্রদর্শনকারীরূপে গণ্য হয়ে যায়। 
চীকা-৩৬২. শানে নুূলঃ ইহুদী 
সম্প্রদায়ের একটা দল বিশ্বক্ল সরদার 
সাল্লা্সা তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম- 
কে বলেছিলো, “আমাদের নিকট থেকে 
তাওরীতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে 
যে, যে কোন রিসালভের দাবীদার এমন 
কোরবানীর হুকুম আনবেন না, যাকে 
আসমান থেকে সাদা আগুন অবতীর্ণ হয়ে 
গ্রাস করবে, তার উপর যেন আমরা 
কলো ঈমান লা আনি ৷” এ প্রসঙ্গে এ 
আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবংতাদের 
এনিছক মিথ্যা ও নিরেট অপবাদের খণ্ডন 
করা হয়েছে। কেননা, তাওরীতের মধ্যে 
এমন শর্তের নাম-গন্ধও নেই ।আরপ্রকাশ 
আছেযে, নবীর সত্যায়নের জন্য মুজিযাই 
যথেষ্ট- তা যে কোন মু'জিযাই হোক না 
কেন। যখন নবী কোন মু'জিযা দেখান, 
তখনই তা তার সত্যতার উপর প্রমাণ 
স্থির হয়ে যায় এবং তার সত্যায়ন করা ও 
তার নবৃয়তকে মান্য করা অপরিহার্য হয়ে 
যায়। এখন দলীল প্রতিষ্ঠার পর, বিশেষ 
মু'জিযার উপর জেদ ধরা সেই নবীর 
সত্যতাকে অস্বীকার করারই নামান্তর 
মাত্র। 


সুর 1 ৩ আল্‌ ই ইমরান 


১৫০ 


পারা £৪ 





এবং আল্লাহ্‌ই স্বত্বাধিকারী আসমানসমূহ ও 
(যমীনের (৩৫৮) এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কৃতকর্ম। 
সম্পর্কে অবগত । 


১৮১. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শুনেছেন (তাদের উক্তি), 
[যারা বলেছে, ‘আল্লাহ্‌ অভাবপ্রস্ত এবং আমরা 
|অভাবমুক্ত (৩৫৯)।" এখন আমি লিখে রাখবো 
[তাদের উক্তি (৩৬০) এবং নবীগণকে তাদের 
[অন্যায়ভাবে শহীদ করার কথাও (৩৬১), এবং, 
(বলবো, “ভোগ করো আগুনের শাস্তি।' 


১৮৯ এটাহচ্ছে বদলা সেটারই,যা তোমাদের 
[হাতগুলো অথ প্রেরণকরেছে এবং আল্লাহ্‌ তার 
বান্দাদের উপর অত্যাচার করেন না। 


১৮৩- এসব লোক, যারা বলে, “আল্লাহ্‌ 
[আমাদের নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যেন: 
[আমরা কোন রসূলের উপর ঈমান না আনি, 
[যতক্ষণ না তিনি এমন কোরবানীর হুকুম নিয়ে 
আসেন, যাকে আগুন গ্রাস করে (৩৬২) 
[আপনি বলুন, “আমার পূর্বে অনেক রসূল 
(তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এবং এ হুকুম! 
[নিয়ে এসেছেন, যা তোমরা বলছো । অতঃপর! 
(তোমরা কেন তাদেরকে শহীদ করেছো, যদি 
(তোমরা সত্যবাদী হও (৩৬৩)?" 

৯৮৪. অতঃপর হে মাহবৃব! যদি তারা 
[আপনাকে অস্বীকার করে,তবে আপনার পরবর্তী 
[রসূলগণকেওআত্বীকার করা হয়েছে, যারা স্পষ্ট 
নিদর্শনাদি (৩৬৪), সহীফাসমূহ এবং দীস্তিমান! 
[কিতাব (৩৬৫) নিয়ে এসেছিলো । 








বলব" - উনিশ 
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ডীকা-৩৬৩. যখন তোমরা এ নিদর্শন আনয়নকারী নবীগণ (অধশাযহিমূস্‌ সালাম)-কে শহীদ করেছো এবং কাদের উপর ঈমান আনোনি, তখন প্রমানিত 


হলো যে, তোমাদের এ দাবী মিথ্যা। 
টীকা-৩৬৪. অর্থাৎ সুস্পষ্ট মু'জিযাদি। 
টীকা-৩৬৫. তাওরীত ও ইঞ্সীল ৷ 


ীকা-৩৬৬. দুনিয়ার বাস্তবতাকে এ বরকতময় বাক্য খুলে দিয়েছে মানুষ পার্থিব জীবনের উপর বিমোহিত হয়, সেটাকে পুঁজি মনে করে এবং সময়- 
ুযোগকে অনর্থক বিনষ্ট করে দেয়। শেষ মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে, তে স্থায়িৎ ছিলো না এবং সেটার প্রতি আসক্ত হওয়া স্থায়ী জীবন ও পরকাণী'ন 
ছিন্দেগীর জন্য অত্রীব ক্ষতিকর হয়েছে। 

হযরত সাঈদ ইবনে জ্বায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, “দুয়া, দিয়া প্রত্যাশীদের জন্য ধোকার সামগ্রী এবং প্রতারণার পুঁজি মাত্র; কিছু 
আবখিরাতকামীৰ জন্য স্থায়ী সম্পদ অর্জনের মধ্যম এবং মঙ্গলময় পুঁজই ৷" এ বিষয়বছুটা এ আয়াতের পূর্ববর্তা কতিপয় বাক থেকে প্রতিভাত হয় 
জীকা-৩৬৭. হক্সমূ, ফরযাদি, ক্ষতি, নিপদাপদ, রোগ, ভয়, হত্যা ও দুঃখ দশ ইত্যাদি জাৱা, যাতে মুমিন এবং বে-ঈমানের অধ পার্থকা হায়ে যা়। 





























মুসলমানদেরকে এ সম্বোধন এজন্য কর 
১৮০. প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে | গা ৮০ sad 
» ট্রি 2 4 
তনত কল তে বিনা 27 রে. জল লা 
পূর্ণ মাত্রায় মিলবে । যাকে আগুন থেকে! 32516 SL সং টি দন কলা 
করে জানাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে ক্লক 135 
উদ্দেশ্যহথলে পৌছেছে এবং পার্থিব ভীবলতো রর 4 
হজ নিতে [SE সপ সদ 
ছা 
ক্ষেত্রে (৩৬৭) ৷ আর নিশ্বয় লিশ্চয় তোমরা 1 করিলেন যেন ভারা এদুপটি কিভাবে 
পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (৩৬৮) ও মুশরিকদের (43956200550 মুল সরদার সা্লারৃহুতা'আলা 
০ রসদ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের 
ধারণ করো এবং বাচতে থাকো (৩৬৯), ওমাপবহ যেসব দলীল রয়েছে, সেগুলো 
এটা হচ্ছে বড়ই সাহসের কাজ। মানুষকে উত্তমন্ধপে ব্যাখ্যা সহকারে 
৯৮৭. এবং স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্‌ র্‌ বুঝিয়ে দেয় এবং মোটেই গোপন না 
হণ করেছেল তালের লিকট থেকে, BSA করে। 
লিপ কা হেছে fal YENI ঢচীকা-৩৭১. এবংঘুষ নিয়ে হযুরবশ্বকুল 
যে, “তোমরা লি মানুষের | 3843 1472425497 | সার সানাতাহ তা'আলা আলায়হি 
বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না রত: 3; 5s ওয়াসাল্লাম-এর এ গুণাবলী গোপন 
(৩৭০) অতঃপর তারা সেটাকে আপন il এ করেছিলো, যেপ্তলোতাঞ্জীত ওই্জীলের 
পৃষ্ঠপেছনেনিক্ষেপকরেছে এবংসেটারপরিবর্তে ভট 43.3240 | সে উল্লেদিত ছিলো। 
মহা ie দি টাকা-৩৭২. ইলযেছীন' (শিক্ষা) 
খরিদারী (৩৭২)! 
গোপন করা নিষিদ্ধ । হাদীস শরীফে 
১৮৮. কখনো ধারা করনেন না তাদেরকে, 3540519-ুত্য | এসেছে যে, যে বাক্তিকে এমন কিছু 
সমষ্ট হয় আপন কৃতকর্মের উপর এবংচায় | BBS 5 জিজ্ঞাসা কর হয়, যা সে জানে কিন্তু সে 
|যে, কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক 41৩3281510) | তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তার 
(৩৭৩); এমন লোকদেরকে শান্তি থেকেকখনো | 159 51425 | সে আগুনের লাগাম পরানো হবে। 
মনে করবেন না এবং তাদের জন্য SIE তানি 
৩ মাস্আলাঃ আলিমদের উপর আপন 
বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 
জ্ঞান দ্বারা অপরের কল্যাণ করা, সত্যকে 
১৮৯. এবং আল্লাহ্রই জন্য আসমানসমূহ FA «৩, 10141, পট প্রকাশ করা এবং কোনঅসদুন্দশা হাসিল 
এবং যমীনের বাদশাহী (৩৭৪) এবং আল্লাহ্‌! 85১564086৮2 করার জন্য তা থেকেকিছু গোপননা করা 
'ধতোক বস্তুর উপর শক্তিযান। 53509099210 | আব 
মানাবিন্প_ > টীকা-৩৭৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত 








ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা 
'আনুষকে ধোকা দিয়ে ও পথত্রষ্ট করে খুশী হয় এবং অজ্ঞ হওয়া সত্তেও এ কথা পছন্দ করে যে, ভাদেরকে জ্ঞানী বলা হোক। 

াস্ম্বালাঃ এ আয়াতে হুমকি রয়েছে আত্ম গ্রশংাকারী দের প্রতি এবং ভার এও যে মানুষের নিকট থেকে ভান মিথ্যা গস চায় । যে ব্যক্তি ভান 
ব্যতিরেকেই নিজেকে আলিম হিসেবে প্রদর্শন করতে চায় কিংবা অনুরূপভাবে অন্য কোন অমূলক প্রশংসা নিজের জন্য পছন্দ করে তাদের উচি যেন এটা 
হকে শিক্ষা গ্ৰহণ করে ॥ 


চ্রীকা-৩৭৪. এ'তে এসব বেয়ালবের খণ্ডন রয়েছে যারা বলেছিলো. “আল্লাহ্‌ অভাব্গান্ত ৷” 


ভীকা-৩৭৫. চিরস্থায়ী, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান সষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহনকারী। 
টীকা-৩৭৬, যাদের বিবেক কলুষমুক্ত এবং সৃষ্টিকুলের আশ্চর্যপ্রদ ও দুর্লভ বস্তুসমূহের প্রতি, শিক্ষাগ্তহণ ও (স্টার সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে) প্রমাণ স্থির করার 


দৃষ্টিতে দেখে থাকে। 

ীকা-৩৭৭- অৰ্থাৎ রববস্থায়। মুসলিম 
শরীফে বর্ণিত আছে যে. বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্র স্বরণ করতেন । 
বান্দাহ কোন অবস্থা আল্লাহর স্বরণ থেকে 
খালি না হওয়া চাই। হাদীস শরীফে 
আছে যেব্যক্তি বেহেশতের বাগানসমূহের 
ফলআহরণ করতে চায় তার জন্য অধিক 
পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। 
চীকা-৩৭৮. এবং তা দ্বারা সেগুলোর 
ষ্টার কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে 
প্রমাণস্থিরকরে একথা আরযরত হয় যে, 
টীকা-৩৭৯. বরং স্বীয় মা'রেফাতের 
দলীল স্থির করতো । 

ভীকা-৩৮৩. সেই 'অন্বানকাবী” ছারা 
নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই 
উদ্দেশ যার শানে- 


5১৮৬০ ৮০) রাঃ 
(আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী তারই 
নির্দেশে) এরশাদ হয়েছে অথবা কোরআন 
করীয় (উদেশ্য)। 

টীকা-৩৮১, অর্থাৎনবীগণ (আললায়হিমুসস 
সালাম) এবং সালেহীন বান্দাদের সাথে, 
এভাবে যে, আমাদেরকে তাদের 
অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক । 
চীকা-৩৮২- সেই অনুধহ ও দয়া 
টীকা-৩৮৩. এবংকর্মসমূহেরপ্রতিদানের 
বেলায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই। 

শানে নুষূলঃ উ্ুল মু'মিনীন হযরত 
উত্মেসালমাহ রাদিয়াল্রাহ তা'আলা আনহা 
আরয করলেন, “হে আল্লাহ্‌র রসূল, 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসারাষ।! 
আমি হিজরতের ক্ষেত্রে নারীদের কোন 
উল্লেখই শুনছিলা;অর্থাৎ(শুধু) পুরুষদের 
মর্যাদাসমৃহ জানতে পারলাম । কিন্তু এও 
যেনজানতে পারি যে,নারীর' ওহিজরতের 
ফলে কিছু সাওয়াব পাবে।” এর 





সূরা ঃ ৩ আল-ই-ইমরান _ ১৫২ 








কক” - বিশ 
৯৯৮০ নিশ্চয় আলমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি 
এবং রাত ও দিনের পরস্পর পরিবর্তনাদির 
[মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (৩৭৫) 
[বিবেকবানদের জন্য (৩৭৬); 
১৯৯১. যারা আল্লাহর স্মরণ করে- দাড়িয়ে, 
বসে এবং করটের উপর শুয়ে (৩৭৭) এবং 
[আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে গভীর 
চিন্তা-ভাবনা করে (৩৭৮); হে প্রতিপালক, 
আমাদের! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি 
(৩৭৯); পবিত্রতা তোমারই, সুতরাং 
আমাদেরকে দোষবের শাস্তি থেকে রক্ষা করো । 


৯৯৯৯. হে প্রতিপালক আমাদের! নিশ্চয় ভুমি 
(যাকে দোযখে নিয়ে যাবে তাকে নিশ্চয় তুমি 
লাহ্ছনা দিয়েছো এবং অত্যাচারীদের কোন 
[সাহায্যকারী নেই । 

১৯৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক 
|আহ্বানকারীকে (এরূপ আহ্বান করতে) শুনেছি 
(৩৮০) যিনি ঈযান আমার জন্য আহ্বান করেন, 
“আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আলো ।' 
সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি । হে প্রতিপালক 
|আমাদের! সুতরাং আযাদের গুনাহ্‌ ক্ষমা করো 
এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করো 
[(৩৮১)। 

৯৯৪. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং | 
/আযাদেরকে প্রদান করো সেটা (৩৮২), যা তুমি 





ঃসন্দেহে, তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। 
১৯৯৫. অতঃপর তাদের প্রার্থনা কবৃল করেছেন 


[নিক্ষল করিনা- সে পুরুষ হোক, কিংবা নারী । 
[তোরা পরস্পর এক (৩৮৩)। 
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পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে যে, সাওয়াব বর্তায় আমলের উপরই চাই সে পুরুষ হোক, 


কিংবা নারী। 


'ভীকা-৩৮৪. এ সবই আল্লাহর অনুগ্রহ ও বদান্যতা । 


'ীন্প-৩৮৫. শানেুযুলঃ মুসলমানদের একটা দল বললো, “কাফির ও যুশরিক খমূণ আ্ারেশক্ররা তো আরাম-আয়েশে রয়েছে; অথচআখরা অর্থভাব 
ও দুঃখ-কষ্ট রয়েছি ৷” এর পরিতেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের এ সুখ -স্বাচ্ছন্্য সামান্য ভোগ- 


আস মাত্র। আর পৰিণাম হচ্ছেভয়ন্কর। 


চীকা-৩৮৬. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর রাদিয়ান্তাহ আনহু বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের বরকতমন্ব ঘরে হাযির হলে তিনি দেখলেন, সুলতানে কাউনাঈন (উভয় জগতের স্স্রাট) একখানা চাটাইর উপর আরাম ফরমাচ্ছেন। 
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করব তুখণে চোখেনস সামনে গেশ করা হচ্ছে 





নারিকেলের আঁশ ভর্তি চামড়ার বালিশ 
তার শির মুবারকের নীচে শোভা পাচ্ছিল। 
পবিত্র শরীরের উপর চাটাইর ছাপ 
পড়েছে। এ অবস্থা দেখে হযরত ফারুকে 
আ'যম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন । সৈয়দে 
আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওৱাসাল্লাম কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে 
তিনিআরযকরলেন, “হেআল্লাহ্র রসূল! 
রোমান সম্রাট (কালার) ও পারস্য সম্রাট 
(কিস্রা) তো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে 
খাকবে আর আপনি আল্লাহ্‌র রসুল হয়ে 
এমতাবস্থায়?” হুযূর এরশাদ করমালেন, 
“তোমার কি একথা পহন্দনীয় নয় যে, 
তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের 
জন্য আখিরাত!” 


টীকা-৩৮৭. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহুযা বর্ণনা করেন, এ 


আপনভাইয়ের (জালাঘাস) লামাঘ শাড়ো, 
যে অন্য রাষ্ট্রে ওফাত হা হয়েছে।” 
হর জানুন বনী" শরীফে তাশরীফ 
নিয়ে গেলেন এবং হাবশাহু-তৃমি 
(আবিসিনিয়া) ভার সামনে হাযির করা 
হলো। আর নাজ্জাশী বাদশাহর লাশ 
(কফিন) ভার পবিত্র চোখের সামনে 
হলো এরউপর ভিনি (দঃ) চার তাকবীর 
সহকারে জানাযা নামায আদায় করলেন 
এবং তার (নাজ্বাশী) মাগফিরাত কামনা 
করলেন। 

সুবহালল্লাহ! এ কেমন দৃষ্টিশক্তি: এ 
কেমন শান! সুদূর হাব্শাহুল্৷ সরেযমীন 


[ভুলাক্ষিকশণ এটার উপর সমালোচনা করলো আর বলতে লাগলো, “দেখো! (ইনি) হাবশ্ৃহর খৃষ্টান বাদ্শাহর উপর জানাযার নামায পড়ছেন, যাকে তিনি 


বালা দেখেনইনি এবং উনিও তার দ্বীনের উপর ছিলেন না।” এর জবাবে আরাহ্‌ তা'আলা এ শ্রায়াত শরীফ 
উল্দ-০০৮, অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ এবং নম্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে; 
ক্রু-৩৮৯. যেমন, ইহুদী নেতৃবৃন্দখহণ করে থাকে। 


নাযিল করেন। 


ীকা-৩৯০. আপন দীনের উপর এবং সেটাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি কারণে পরিত্যাগ করোনা। 
"সর (বৈর্য)-এর অর্থের ক্ষেত্রে হযরত জুনায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, “সবর হচ্ছে আঙাকে কোন বিহ্াদ কর্মের উপর অটন রাখা. 
কোপ বিরতি ব্যাভিতরেকেই ৷" 


কোন কোন দার্শনিক বলেছেন- 'সবর' তিন প্রকারঃ 
(3) অভিযোগ পরিহার করা, 

(২) অদৃষ্টের লিখনকে সহজে বরণ করা এবং 

(৩) একান্ত সনুষ্টি। * 

ভীকা-১. "সুজা লিসা" মদীনা ইাায় অবতীৰ্ণ হয়েছে। এতে একশ সাতাত্তরটি আয়াত, তিন হাজার ঈ়ভা্লিশটি পদ এবং যোল হাজার ত্রিণটি বর্ণ 
আছে। 

টীকা-২. এ সস্বোধনটা ব্যাপক এতে সমস্ত আদযসন্তান অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 

ডীকা-৩. 'আনব-পিতা’ (আবুল বশব) হযরত আদম আনায়হিস্‌ সালাম থেকে, যাকে পিতা-মাতা বাতিরেকেই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন । মানুষের প্রান্তিক 
সৃষ্টির বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র কুদ্দরতের 





















































হাসনা করা হয়েছে। যদিও ুনিয়ান | সূরা? ৪ নিসা ১৫৪ টে 
বিধনীি তাদের বোধশতিহীনত! ও [এরা ইস লোক, যাদের সাওয়াব তাদের || ডিও 
বিবেকহীনভাবশতঃ সেটা নিয়ে উপহাস | খ্রতিপালকের লিকট রয়েছে; এবংআল্লাহ্‌সহসা | 

করে, কিন্তু বুঝ ও বোখশক্িস-পররা | হিসাব আহণকারী। eddy 
জানেন- এ বিষয়বন্তুট' এমন অকাট্য সস ) 4 
৮ alata 
করাই অসৱব। থাকোআর সীমান্তে ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ Sle 

আদম শুমারীর হিসাব এ কথার সন্ধান | করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এ 1). 

দেয় যে, আজ থেকে একশ বছর পূর্বে | আশার উপর যে, কৃতকার্য হবে। * ৪8০1 
মানুষের সংখ্যা অনেক কম ছিলো এবং 

আরো একশ বছর পূর্বে আরো কম সূরা দলা 

ছিলো। সুতরাং এভাবে অতীত কালের fis fs 

দিকে যেতে যেতে এ সংখ্যা ১৮591 59143) হি) 

একটা মাত্র সত্তায় গিয়ে দীড়াবে। yt নাও, করি 

অথবা এভাবে বলুন,গেপরসমহেরসংখার || সূরা নিসা... || আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-১৭৭, 
আধিক্য একটা মাত ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে || মাদানী দয়ানূ, করুণাময় (১)। রুক্‌'-২৪ 
শেষ হয়ে যায় । যেমন- সৈয়দ’ দুনিয়ায় বনু” - এক 

কোটি কোটি পাওয়া যাবে। কিন্তু অতীত 

কালের দিকে তাদের শেষ হবে সৈয়দে | ১. হে মানবজাতি (২)! স্বীয় প্রতিপালককে 5১487554446 
আলম’ (বিশ্বকৃল সরদার) সা্লারাহু | ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সি ol 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর | সৃষ্টি করেছেন (৩) ৬85৩5 
একমাত্র সতায়উপর ।আর 'বনীইসাঈলা পল" "ক 


(যতই অধিক সংখ্যক হোক না কেন, কিনতু 
সেই সংখ্যাধিকোেৱ প্্যাবৰ্তনস্থল হচ্ছে হ্যরত য়া'কূৰ আলায়হিস্‌ সালামের একটা মাত্র সব! । এভাবে আরো উপরের দিকে চলতে আদর করুন। তখন 
মানব জাতির সমস্ত গোর ও সম্প্রদায়ের শেষ একটা মাত্র সার উপর হবে। ভার নাম আল্লাহর কিতাবাদিতে “হযরত আদম' (আলায়হিস্‌ সালাম) বলে 
উল্লেখিত হয়। 

আর এটা সম্ভব নয় যে, সেই এক ব্যক্তি বংশ-বিস্তারের সাধারণ নিযে সৃষ্ট হবেন। যদি তার জন্য পিতা কল্পনা করা হয় তবে মা কোথেকে আসলেন? 
সুতরাং এ কথা অনিবার্য হলো যে, তার সৃষ্টি পিতা ও মাতা খাতিরেকেই হয়েছে এবংযখন তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্ট হলেন, তখননিক্চয় সব উপাদান 
থেকে সৃষ্ট হন, যেগুলো তার আন্তিতবের মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর উপাদানগুলোর মধ্য থেকে যে উপাদানে তার বাসস্থান হয় এবং যা ছাড়া তিনি অন্য 
কিছুর মধ্যে থাকতে পারেন না সেটাই তার অস্তিত্বের মধ্যে অধিক হারে থাকা অনিবার্য । এ কারণে সৃষ্টির সম্পর্ক সেই উপাদানের প্রতি করা হবে। 

এ কথাও প্রকাশ থাকে যে, বংশ-বিস্তারের সাধারণ পদ্ধতি এক ব্যক্তি থেকে জারী হতে পারেনা। এ কারণে তার সাথে আরো একজন হওয়া চাই, যাতে 





* সূরা আল-ই-ইমরান+ সমাপ্ত। 


জোড়া হয়ে যায়। আর সেই দ্বিতীয় মানুষ, যে ভার পরে সৃষ্টি হবে, হিকমতের দাবী এটাই হয় যে, সেটা সেই শরীর থেকে সৃষ্টি করা হবে । কেননা, এক 
ব্যক্তির সৃষ্টি থেকে একটা 'শ্রেণী' মওজুদ হয়েছে। কিন্তু একথাও অনিবার্য যে, তর সৃষ্টি প্রথম মানব থেকে বংশ বিস্তারের সাধারণ পদ্ধতি ব্যতিরেকে অন্য 
কোন পদ্ধতিতে হয়েছে। কেননা, বংশ-বিস্তারের সাধারণ পদ্ধতি দু'জন ছাড়া সম্ভবপর নয় । আর এখানে হচ্ছেন মাত্র একজন। কাজেই, খোদায়ী হিকমতের 
মাধ্যমে হযরত আদম অশায়হিস্‌ সালাম-এর বাম পার্শ্বে হাড় তার নিদ্রাকালে বের করে নেয়া হয় এবং তা থেকে তার স্ত্রী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা 
হয়। যেহেতু, হযরত হাওয়া (অপ্লায়হাস্‌ সালাম) বংশ-বিস্তারের সাধারণ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হননি, সেহেতু তিনি (হযরত হাওয়া) হযরত আদম (আলায়হিস্‌ 
সালাম)-এর সন্তান হতে পারেনা । যেমনিভাবে এ প্রক্রিয়ার পরিপন্থী মানব দেহ থেকে বহু কীটও সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিনতু সেগুলো তার সন্তান হতে পারেনা। 
ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর হযরত আদম (আলায়হিস্‌ সালাম) ভার নিকটে হযরত হাওয়াকে দেখতে গেয়ে জাতিগত ভালবাসা তার অন্তরে ঢেউ খেলে 
যায় কে জিজ্ঞাসা করলেন, “ভুমি কেঃ”তিনি আরম করলেন, "স্ত্রী ৷" বললেন, “কি জন্য সৃষ্ট হয়েছো?” আরম করলেন, “আপনার মনের শত্তিরজনা ।” 
তখন তিনি ভার (হযরত হাওয়া) প্রতি আসক্ত হলেন। 

টাকা-৪. সেগুলোকে ছিন্ন করোনা । হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রিষূকের প্শ্ততা চায় সে যেন আত্মীয়তা বজায় রাখে এবং নিকট-আত্বীয়দের 
পরাপাসমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। 


চীকা-৫. শানে নুযূলঃ এক ব্যক্তির তত্বাবধানে তার এতিম ্রতুমপত্ের প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলো । যখন সেই এতিম সাবালক হলো এবং তার ধন-সম্পদ 
দাবী করলো/তখন চাচা তা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালো । এর উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। এটা শুনে সে ব্যক্তি এতিমের সম্পদ তাকে 
হস্তান্তর করলো এবং বললো, “আমরা আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের আনুগত্য করি।" 


পারা £৪ | টীকা-৬. অর্থাৎ স্বীয় হালাল সম্পদ। 

০222404294042, 214. | চীকা-৭. এতিমের ধন-সম্পদ, যা 

278 ESL োমাদের জন্য হারাম; সেগুলোকে ভাল 
বিস্তার করেছেন। এবং আল্লাহকে ভয় করো, 3819399343, | তবে নিজদের নিকৃষ্ট মালের সাথে 
যার নাম নিয়ে যাহা করো আর আত্মীয়তার ০৮285485820 'বদলেনিওনা। কেননা, সেইনিকৃষ্ট মানের 
প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো (8)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 65/4965$ সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র 

টা SE ৩৪৯৬) আর এটা হচ্ছে হারাম এবং অপবিত্র 
Biss 2G [3 | গীকা-৮. এবং তাদের হকসমূহ 
চি95 43%,<. 29 | হথাযখভাৱে পালন করতে পারবেন । 
45], 3 TGLIZDIA | টিকা-৯ আয়াতের অর্থে কতিপয় 
অভিষত রয়েছেঃ 
এক) হযরত হাসানের অভিমত হচ্ছে- 
ie" চি পরাথিক যুগে মদীনা মুনাওয়ারার লোকেরা 
92. (02 | আপন আপন তত্বাবধানের এতিম 
254751828৫3] | মেয়েদেরকে তাদের ধন-সমপদের কারণে 
ভাশোলাগে-দুই দুই,তিন তিল, চার চার (৯)। ERLE টেকে বলা" বহ 
আালব্বিল - ১ তাদের কোন আসক্তি থাকতোনা। 

[অতঃপর তাদের সাধে সহবাস ও মেলামেশার ক্ষেত্র ভালো ব্যবহার করতো না এবং তাদের ধন-সম্পদের ওয়ারিশ হবার উদ্দেশ্যে তাদের মৃত্যুর জন্য 
জপেক্ষযান থাকতো। এ আয়াতে তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। 
দুই) অপর এক অভিত হচ্ছে- লোকেরা এতিয়দের প্রতি অবিচার করার আশংকায় তাদের অভিভাবক হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় করতো, কিন্ত ব্যভিচারের কোন 
তোয়াক্কাই করতো না । তাদেরকে বলা হয়েছে, “যদি তোমরা অবিচার করার আশংকায় এতিমদের অভিভাবক হওয়া থেকে বিরত থাকো, তৰে ব্যভিচারেও 
ভয় করো এবং তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য হালাল তাদেরকে বিবাহ করো এবং হারামের নিকট যেওনা ।” 
তিন) অপর এক অভিষত হচ্ছে- লোকেরা এতিমদের অভিভাবক ও তত্ববধায়ক হবার বেলায়তো অন্যা্ন-অবিচারের আশংকা করতো এবং বহু সংখ্যক 
বিবাহ করতেও কোন দ্বিধাবোধ করতো লা। তাদেরকে বলা হয়েছে, “যখন অধিক সী বিবাহ বন্ধনে থাকে, তবে তাদের বেলায়ওঅন্যায- অবিচার করতে 
ভর করো । ততজগন ্রীফেই বিবাহ কনো,যতজনের শরাপয আদায় করতে পারো ।” 
হবরত ইক্রামা হযরত ইবনে আব্বাস (রিয়া তা'আলাআনহমা) থেকেবরপনা করেন মে, কৌরাঈশ বংশীয় লোকেরা দশজন করে বা তদপেক্ষাও 
বে ্্ীববাহ করতো । আরযখন এদের দার.দাযি জায় করতে পারতো না, তখন তাদের তত্বাবধানে যেসব এতিম মেয়ে থাকতো তাদের ধন-সম্পদ 
হরচ করে ফেলতো ৷ এ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে, আপন সামর্থ্য দেখে নাও এবং চারজনের অধিক স্ত্রী বিবাহ করো না! যাতে তোষাদের এতিমদের 
ক্দ-সম্পাদ খরচ করার প্রয়োজন না হয়। 
আ্ন্জালাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আযাদ পুরুষের জনা একই সময়ে চারজন পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ করা জায়েয আছে- চাই, তারা 
কী) আঘাদ হোক বিংবা বাদী (ক্রীতদাসী)। 




















মাস্আলাঃ সমস্ত উদ্মাহ্র ইজমা' (একমতা) প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে, একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী বিবাহ-বন্ধনে রাখা কারো জনা জায়েয নয়, রদূল 
করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ও়াসাপ্লায বাতীত ৷ এটা হুযুরের (দঃ) বিশেষত্বসমূহের অনাতম। 

আৰু দাউদ শরীফের হাদীসে আছে, এক বাতি ইসলাম গ্রহণ করেন তার আটজন ্ত্ী ছিলো । হযূর (দঃ) এরশাদ করেন, “তাদের মধ্য থেকে চারজনকে 
রাখো!" 

তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে গায়লান ইবনে সালমাহ সানী ইসলাম গ্রহণ করলেন । তার দশজন রী ছিলো । তারাও একসঙ্গে মুসলমান হলো; 
হুযুর (দঃ) নির্দেশ দিলেন তাদের মধ্য 









































নিউ সাঃ ৪ লিসা সত নার 
ভীকা-১০. মাস্আলাঃ এ থেকে জানা [অতঃপর যদি তোমরা আশংকা করো যে, দু'জন ₹০0155 2৬৯৩ 
গেলো যে, স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করা [স্ত্রীকে সমানভাবে রাখতে পারবে না, তবে রা রত 
ফরয নতুন পুরাতন, কুমারী, বিবাহিতা- [ একজনকেই করো অথবা দাসীদেরকে, যাদের টিবি 
সবাই এ অধিকারে সমান। এ সুবিচার [তোমরা অধিকারী হও । এটা এরই অধিক নিকটে 8185 
পোশাক, পানাহার, বাসস্থান ও রাহি |যে, তোমাদের ছারা অত্যাচার হবে না (১০) || le 
যাপনে। এসব বিষয়ে যেন সবার সাথে |9. এবং নারীদেরকে তাদের “মহ” সততুষ্ ৫৬৯৬০৪% 
সমান আচরণ করা হয়। চিত্তে প্রদান করো (১১)! অতঃপর যদি তারা 256560৩% 
টীকা-১১. এ থেকে জানা গেলো যে, [সন্তুষ্ট মনে *মহর' থেকে তোমাদেরকে কিছু 2 oe 
মহরের অধিকারী হচ্ছে স্রীগণ, তাদের [দিয়ে দেয় তবে তা খাও, ব্বচ্ছন্দে (১২) । (0০০15 ৮৭ 
অভিভাবকণণ নয়। যদি অভিভাবকগণ |<. এবং নির্বোধদেরকে (১৩) তাদের সম্পদ (4০645 
মহর উত্তল করে থাকে তবে তাদের [অর্পণ কারো না, যা তোমাদের নিকট আছে, (বের 
কর্তব্য হচ্ছে সেই মহর সেটার হকদার |যেশুলোকে আল্লাহ্‌ তোমাদের উপজীবিকা দে 
লোককে পৌছিয়ে দেয়া। [করেছেন এবং তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও ও 23552 5482 
টীকা-১২. মাস্আলাঃ স্ত্রীদের এমর্মে উট 'এবং তাদের সাথে সদালাপ Lo) 4) 
চলাৰ আছ মে ভাতা পর জীক 1 | Np 
সনের কিছু অংশ দান করবে কিংবা |৬. এবং এডিমদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো Bs ES 
সম্পূর্ণ মহর ৷ কিছু মহবের লাহী ছেড়ে 10১৫), এপর্যন্ত যে, তারা বিয়ের উপযুক্ত হবে। 604520৩6569) 
দেয়ার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা কিংবা অতঃপর যলি তোমরা তানের বোধশক্তি ঠিক রশিদ 
দেখো, তবে তাদের ধন সম্পদ তাদেরকে অর্পণ EET 3g 
৮ |করে দাও এবং সেগুলো খেওনা সীমা অতিক্রম SIGS 
[করে এবংএডাড়াহড়ায় যে, তারা বড় হয়ে যায় || 3 SEALING 
[কিনা ।আর যার প্রয়োজন হয়না সে যেন নিবৃত্ত 035৩6 
[থাকে (৬)। এবং যে অভাবী হয় সে যেন | HEISE 
গত পরিমাণ খায়। অতঃপর যখন তোমরা (৩49৮ টিটি 
ধন-সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করো SES ESS 
তাদের উপর সাক্ষী করে নাও! এবং Ee ৯৮ sgl 
যথেষ্ট হিসাব গ্রহণের ক্ষেত্রে et 
৭. পুরুষদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই, যা ৩১047245521 
শান্তনা পায় এবং তারা দুঃখিত না হয়। [ছেড়ে গেছে মাতা-পিতা এবং নিকটাতীয়রা 575554862545 
উদাহরণ স্বরূপ, তাদেরকে এরূপ বলা | এবং নারীদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই, যা 25566848514 
হোক “ধন সম্পদ তোমাদের এবং ছেড়ে গেছে মাতাপিতা এবং লিটা; 23 0১02 
[তোমরা বোধশক্তিসমপন হলে তোমাদের [পরিত্য সম্পততি অপ হোক কিংবা বেশী, অংশ (৮ 
২৮ নির্ধারিত (৭)। 30888550496 
জীকা-১৫, বে, তাদের মধ্য বুদ্ধি এবং [৮ আতঃপর ব্টনকালে যদি নিকটাত্বীয নিত 
লেনদেন সপপ্বেবুঝারশতি সৃষ্টি রেছে এতিম এবং মিসকীন (১৮) (৫৮৫, 





কিনা। 
টীকা-১৬. এভিমের ধন-সম্পদ গ্রাস করা থেকে। 

ভীকা-১৭, অন্ধকার যুগে স্রীলোক এবং নাবালক ছেলেছেয়েদেরকে 'খীরাস' দিভোনা। এ আয়াতের মধ্যে এ রথ বাতিল করা হয়েছে। 
টীকা-১৮. অনাস্বীয়, যাদের মধ্য থেকে কেউ মৃতের ওয়ারিশ নয় এমন কেউ 





চীকা-১৯. বন্টনের পর্বে এবং এ প্রদান করা মুস্তাহাব । 


চীকা-২০, এর মধ্যে হহণমোগ্য অজুহাত, উত্তম শুভিশরুতি এবং “দো'আ-ই-খায়র' (হিতকামনা) সবই অন্তত এ আম্নাতের মধ্যে মৃতের পরিত্যক্ত 
সম্পপতিথেকেওয়ারিস নয় এমন নিকটাত্মীয়গণ, এতিমগণ এবং মিসককীনদেরকে কিছু সাদ হিসেবে দেয়ার এবংসদালাপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবা 
কেরামের যুগেএরউপর আমল ছিলো মুহাম্মদ ইবনেসীরীনথেকে বিতর পিতা নীরাস বন্টনের সময় একটাছাগল যবেহ করিয়েথাবার তৈরী করলেন। 
আর দিকটাত্মীয়, এতিম এবং ঘিস্কীনদেরকে খাওয়ালেন এবং 'এআয়াত শরীফ পাঠ করলেন । (মুহাম্মদ) ইবনে সীরীন একই বিষয়বস্তুর হাদীস ওবায়দাহ্‌ 
সালমানী থেকেও বর্ণনা করেন । তাতে এটাও রয়েছে যে, তিনি বর্ণনা করেন, “যদি এ আয়াত নাও আসতো তবুও আমি আম্মার মাল থেকে এ সাদকাহ 
করতাষ ৷" 'তীজাহ', যাকে (কোরে মৃত্যুর) “তৃতীয় দিবসের ফাতিহা' বলে এবং মুসলমানদের মধ্য প্রচলিত রয়েছে .তাও এআয়াতের অনুসরণের শামিল । 
কারণ, এতেও নিকটাস্বীয়, এতিম এবং মিস্কীনদের মধ্যে সাদক্বাহ্‌ করা হয় । আর কলেমা শরীফের খতম, কোরআন পাকের তেলাওয়াত এবং দো'আ 
উল্লেখিত ‘সদালাপের' (১০৯৮3 ) অন্তত 

এব্যাপারে কিছু এমন লোকের অযথা জেদেরপ্রবপতা দেখা যায়, যারা বৃযর্গদের এ কাজের উৎসতো তালাশ করতে পারেনি এতদসবেও যে, এতো পরিষ্কার 
জল ত লিল বহ না] অয োরহান পাকে এরউ্লেখ ছিলো. 


এসেউপস্থিত হয়, তবে তাদেরকেও তা থেকে ১১095555525 বি তা জীপ মনগড়া যতবার কৈ 


দ্বীন" দিয়েছে এবং সম্রর্মে 
কিছু দাও (১৯) এবং তাদের সাথে সদালাগ Nee RR LR 
[করো (২০) । RL 


পাক হিদায়ত করুন! 
৯. এবং যেন ভয় করে (২১) এসব লোক ,যদি টীকা-২১. 'ওয়াসী{ ৮০5 )*, 


৭ পি এতিমদের অভিভাবক এবং ইসব লোক, 
K তাদের সম্পর্কে ME কৃতি নর নাকাল 
হতে! সুতরাং তারা যেন আত্রাহকে ভয় করে 952 বিঃ নন 
(২২) এবং সরল কথা বলে (২৩)। Oe 






















‘ চাকা-২২, এবংসূমর্বব্যকতিরবংশধরদের 
১০, এসব লোক, যারা এতিমদের ধন-সম্পদ 40925১56] | সাৰে স্নেহে পরিপন্থী কোন কার্যকলাপ 
অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের (০5 
০৭ রা] জন না করে যার কারণে তার সন্তাগণ 
পেটের মধ্যে নিরেট আওনই ভর্তি করে (২৪) 53045, | ক 


নত 


বদতি আত ১০245 
[ন লেহন! ue [০7 6.8 | জক্ষ কও তির নিকট ভার 
r= মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে উপস্থিত 

9০০১ 841239% | লোকদের 'সরলকথা হচ্ছে এ যে, তাকে 
০8 সদ্‌ৰাহ ও ওসীয়ৎ সম্পর্কে এ পরামর্শ 


দেবে যেন সে তা এতটুকু সম্পতি থেকে 


টো 3৩৮27 করে যাতে তার সঙতনগণ গরীব ও 

















উই বি হয়ে থেকে না যায়। 
KATES নে আর 'ওয়াসী' ও'ওলী' েভিভাবক)-এর 


শল? | সরল কথা হচ্ছে- মর্ম ব্যক্তির 
বংশধরদের সাথে সদাচরণমূলক 





কথাবার্ বলা, হেমনিভানে আপন সত্তান-সন্ততিয সাথে বলে ৰাকে। 


টীকা-২৪. অর্থাৎ এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা আন খাওয়াই নামান্তর মাত্র। কেননা, তা হচ্ছে শান্তি কারণ। হাদীস শরীফে বর্ণিত 
হয্ামতেরদিন এতিমদের সম্পদ আখসাৎকারীরা এমতাবস্থায় উদ ত হবে যে, তাদের কবর-মুখ ও কান থেকে ধুয়া নিতি হাত থাকবে “তখন লোকেরা 
চিনতে পারবে যে, এমা এভিমের সম্পদ ্া্সাৎকানী। 


টীকা-২৫. ওয়রিশদের সম্পর্কে 
ভীকা-২৬. যদ মৃত ব্য পুৰ ও বন্যা উভয়ই রেখে যায়, তবে- 

চীকা-২৭, অর্থাৎ কন্যার অংশ পুত্রের অর্ধেক । আর যদি মৃত বা শুধু পুত্র-সন্তান ছেড়ে যায় তবে সম্পূর্ণ সম্পদ তাদেরই। 
চীকা-২৮. অথবা দুই 


'ীকা-২৯. এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, যদি একাকী পুত্রই ওয়ারিশ থেকে যায় তবে সম্পূর্ণ সম্পস্তি তারই হবে। কেননা পূর্বে পত্রের অংশ কন্যাদের দিুণ 
বলা হয়েছে; সুতরাং যখন একমাত্র কন্যার অংশ অর্ধেক হলো তখন একামাৱ পূত্ৰের প্রাপ্য সম্পত্তি তার দ্বিগণই হলে! ৷ আর তা হচ্ছে সম্পূর্ণই (4) । 





* যাকে ওসীয়ৎ করা হয়। 


টীকা-৩০. চাই পুৱ হোক কিংবা কন্যা । তাদের প্রত্েককেই “আওলাদ' (সন্তান-সম্ভতি) বলা হয়। 


চীকা-৩১. অর্থাৎ শুধু মাতা-পিতা রেখে 
যায় এবংমাতাপিতার সাথে স্বামী কিংবা 
বীর কাউকে রেখে যায়, তবে মায়ের 
অংশ, স্বামীর অংশ বের করে নেয়ার পর 
যা অবশিষ্ট থাকে তার এক তৃতীয়াংশ 
হবে, সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ 
নয়। 

চীকা-৩২, সযোদতহোকবিং্বালৎ্ভাই। 


টীকা-৩৩. আর একমাত্র ভাই থাকলে 
লে মায়ের অংশড্রাল করতে পারবে না 
টীকা-৩৪. কেননা, 'এসীয়ত ও ঝণ 
পরিশোধ ওয়ারিশদের প্রাপা বন্টনের 
পূর্বে করতে হয় । আর ক্ষণ ওসীয়ভেরও 
পূর্বে পরিশোধ হোগা হাদীস কে 
(নিয় বণ ওসীয়তের পূর্বে পরিশোধ 
করতে হয়।) 

টীকা-৩৫. এ কারণে অংশগুলোর 
নির্ধারণ তোগ্যাদের অভিমতের উপর 
ছেড়ে রাখেন নি। 


চীকা-৩৬, চাই একটি সী হোক কিংবা 
কয়েকটি। একন্ত্রী হলে নে একাকীই এক 
চুথাশ পাবে। আর যদি কয়েকজন হয় 
তবে সবাহ এ চতুর্থাংশের মধ্যে সমান 
অংশীপান হবে। চাই জ্রী একজন হোক 
কিংবা কয়েকজন- অংশ এটাই থাকবে। 
চীকা-৩৭, চাই স্ত্রী একজন হোক কিংবা 
একাধিক । 

ঢীকা-৩৮. কেননা,তারামায়ের সম্পর্কের 
বদৌলতে হকদার হয়েছে। আর মা এক 
তৃতীয়াংশের অধিক পারল এবং এ 
কারণেই তাদের মধ্যে পুরুষের অংশ 
নারী অপেক্ষা অধিক নয়। 

চীকা-৩৯. আপন ওয়ারিশগগকে, এক 
তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অধিক ওসীয়ত করে 
অথবা কোন ওয়ারিশের পক্ষে ওসীয়ত 
করে। 

“ফরা-ইয' (উত্তরাধিকার আইন) 
সম্পকীয় মাসা-ইলঃ 
ওয়ারিশ কয়েক প্রকার । যথা- 
আস্হাব-ই-ফরা-ইষ্ঃ এরা হচ্ছে সব 
লোক, যাদের জন্য অংশ নির্ধারিত 
রয়েছে। যেমন- 





সূরা £ ৪ নিসা ১৫৮ পারা ৫৪ 
এবং মৃতের যাতা-পিতা: প্রত্যেকের জন্য তার] (৫4551104258) পতি 
ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক ষাষ্ঠাংশ যদি মৃতের এ es ১ ৪ ১55 
সন্তান থাকে (৩০)। যদি তার সন্তান না থাকে ৩65456045 
এবং মাতাপিতা রেখে যার (৩১), তবে মায়ের ৬2554560545 
জন্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ । অতঃপর যদি তমা ১ 
তার কতিপয় ভাই-বোন থাকে (৩২), তবে: ও ১2৯ 
মায়ের জন্য এক খষ্ঠাংশ (৩৩) তার ও ওসীয়ত ৩5549886821 


পূর্ণ করার পর, যা সে করে গেছে ও খপ 
পরিশোধ করার পর (৩৪)। তোমাদের পিতা ও 
তোমাদের পুত্রগণ, তোমরা কী জানো তাদের 
[মধ্যে কে তোমাদের মধ্যে অধিক কাজে আসবে 
(৩৫)? এ অংশনির্ধারিত আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে । 
নিশ্চয় আল্লাহ জ্ঞানময়, জ্ঞাময়। 

১২. এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যা ছেড়ে যার তা 
থেকে তোযাদের জন্য অর্ধেক- যদি তাদের 
সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তাদের সন্তান 
থাকে, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে 
তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ যেই ওসীয়ত 
[তারা করে গেছে তা এবং ঝাণ বের করে নেয়ার 
পর । আর তোযাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে 
স্ত্রীদের জন্য এক চতুর্থাংশ (৩৬) যদি তোমাদের 
সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তোমাদের 
সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য তোমাদের 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক অষ্টমাংশ (৩৭) যে 
ওসীয়াত ভোমরা করে যাও তা এবং ক্ষণ বের 
করে নেয়ার পর । আর যদি এমন কোন পুরুষ 
[অথবা নারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হয় 
যে মাতাপিতা, সন্তান-সন্ততি কাউকেও রেখে 
যায়নি এবং মায়ের দিক থেকে তার ভাই অথবা 
বোন থাকে, তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য 
এক যষ্ঠাংশ। অতঃপর যদি এ ভাই-বোন 
একাধিক হয়, তবে সবাই এ তৃতীয়াংশের মধ্যে 
|অংশীদান্ন হবে (৩৮) মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত ও 
আণ বের করে নেয়ার পর, যারসধ্যে সে কারো 
ক্ষতি না করে থাকে (৩৯)। এটা আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। 


সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটাই হচ্ছে 
[মহাসাফল্য। 
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আমানখিল - ১ 





কন্যাঃ যদি একজন হয় তবে সে অন্ধে সম্পত্তির অংশীদার; একাধিক হলে সবার জনা দু'তৃতীয়াংশ ৷ 

লৌন্ী, পৌর এবং ত্ঘনিমের শ্রত্যেক খরপৌ্রীঃ যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে, তবে তারা কল্যার হুমের অনর্ূ্ত। আর যদি মৃতবাক্তি একটা 
মাত্র কন্যা রেখে যায়, তবে সে তার সাথে এক যষ্ঠাংশ পাবে। যদি মৃত ব্যক্তি পুব-সন্তান রেখে যায়, তবে সে (পৌত্র) বঞ্চিত হবে; কিছুই পাবেনা । 
আর যদি মৃতব্যক্তি দু'কন্যা রেখে যায় তবুও পৌ বঞ্চিত হবে; তবে ঘদি তার সাথে অপরা তার নিম পর্যায়ের কোন পু সন্তান থাকে, তবে সে তাকেও 
“আসাবা' * করে দেবে। 

সহোদরাঃ মৃতের পুর কিংবা পৌত্র না থাকাবস্থায় কন্যাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

নৈষাবেয়া বোনেরাঃ যাবা একই পিতার বংশধর এবং তাদের মায়েরা হয় ভিন্ন ভিন তারা (মৃতের) সহোদরা না খাকাবস্থায় তাদেরই মো । আর উর 
প্রকারের বোন অর্থাৎ বৈষাত্রেয়া ও সহোদরা মৃতের কন্যা অথবা পৌতরীর সাথে 'আসাবা' হয়ে যায়। কিনতু পুর, পৌত্রগণ ও তংনিদন গৌত্রগণ এবং পিতা 
থাকাবন্থায় বঞ্চিত। আর হযরত ইমাম আযম সাহেব (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মতে দাদা থাকাবস্থায়ও বঞ্চিত । 
লংৎভাই-বোলঃ যারা শুধু যায়ের সূত্রে শরীক হয়। তাদের মধ্যে ঘদি একজান থাকে, তবে এক বষ্ঠাংশ আর একাধিক হলে এক তৃতীয়াংশ এবং তাদের 
মধ্যে পুরুষ ও নারী সমান অংশ পাবে । আর পু ও গোত্রগণ এবং তৎনিদের পৌন্রগণ পিতা ও পিতামহ থাকাবস্থায় বঞ্চিত হয়ে যাবে। পিতা পাবে এক 
যষ্ঠাংশ যদি মৃতব্যক্তি পুর অথবা পৌর কিংবা তৎনিমের পৌত্রদেরকে রেখে যায় ।আর যদি মৃতব্যক্তি কন্যা অথবা গৌত্ী অথবা তৎনিঙগের কোন প্রপৌত্রী 
রেখে যায়, তবে পিতা পাবে এক ষষ্টাংশ এবং এ অবশিষ্টাংশও পাবে, যা 'আসহাবে ফরাইয'-কে দিয়ে অবশিষ্ট থাকে। 
দাদা অর্থাৎ পিতামহ: (মৃতের) পিতা জীবিত না খাকাবস্থায় পিতার মতোই; এতথাতীত যে, বাকে 'অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ ( ০ 5১-)- 
এর দিকে 'রদ্দ' করতে পারবে না। মায়ের জন্য এক যষ্টাংশই। 

সূরা ত লিসা [ত দল] যদি মৃতবযক্তি আপন সন্তান-সন্ততি 

চৰ 248 লক 227 | অথবা আপন পুত্ৰ কিংবা পৌত্র অথবা 

১৪. এবং যে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের অবাধ্য চি) 4৮8৩5 ও খাই ভবন ভাও নান 
1৩33 9$$4৫ | খেকে দু'জনকে রেখে যায়- চাই সেই 
» | ভাই সহোদর হোক কিংবা সৎভাই 
&] হোক ৷ আর যদি তাদের মধ্য থেকে 
“| কাউকেও রেখে না যায়, তবে মা সম্পূর্ণ 
স'প্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে ।যদি মৃত 
স্বামী অথবা ্্ী এবং পিতা-মাতা রেখে যায়, তবে মা, স্বাধী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা থেকে এক তৃতীয়াংশ পাবেন। আর 
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১২ (দাদী বা নানী)-এর জন্য এক হষ্ঠাংশ- চাই সে মায়ের দিক থেকে হোক অর্থাৎনানী অথবা পিভার দিক থেকে অর্থাৎ দাদী; একজন হোক 
কিংবা একাধিক । 


নিকটবতীসী দূরবতীনীরর জন্য অন্তরায় হয়ে যায়, আর মাতা প্রত্যেক প্রকারের ৪5১ (দাদী ও নানী)-এর জন্য অন্তরায় হয়। পিতামহগণের জন্য 
পিতা অন্তরায় এমতাবস্থায় তারা কিছুই পাবেনা। 


স্বাধী পাবে এক চতুর্থাংশ যদি মৃত আপন পুত্র িংবা পৌর-প্পৌত সুখের সন্তান রেখে যায়। আর যদি এ ধরণের বংশধর রেখে না যায়, তবে স্বামী 
অৰ্দ্ধেক পাবে। 


রী মৃতের এবং তার পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সন্তান থাকস্থায এক অষ্টমাংশ পাবে এবং না থাকাবহয এক চতুর্থাংশ পাবে। 


আসাবাঃ এসব ওয়ারিশ, যাদের জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই। 'আসংাব-ই ফরাইয' তাদের নির্ধারিত অংশগুলো নিয়ে যাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে 
তাই পেয়ে থাকে। 


তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্া হচ্ছে পুত, অতঃপর তার পুত, অতঃপর তৎনিমের পৌত্রগণ ৷ অতঃপর পিতা, তারপর দাদা, তারপর পিডৃপুরুষদের 
পরম্পরায় যে পর্যন্ত কাউকেও পাওয়া যায়। 


অতঃপর সহোদর ভাই, অতঃপর বৈমাত্রেয় ভাই, তারপর সহোদর ভাইয়ের পুত্র, তারপর বৈমাত্রেয ভাইয়ের পুত্র, তারপর চাচা, তারপর পিতার চাচা, 
তারপর দাদার চাচা, তারপর আযাদকারী, তারপর তার আসাবাগণ- ত্রযানুসারে। 


আৱ যেসব নারীর অংশে অর্দেক অথবা দৃ'তৃতীয়াংশ তারা তাদের ভাইদের সাথে 'আসাবা' হয়ে যায়; আর যারা এমন নয়, তারা হয়না। 


যাভিল আরহাম ( (০১ । ৬১৯ )8 'আস্হাব-ই-ফরয' ও 'আসাবা' ব্যতীত যেসব নিকটাম্থীয় রয়েছে তারাই *যাভিল আরহাম'-এর অন্তর্ভুক্ত । 
তাদের ক্রমঃবিন্যাসও 'আসাবাদের' ন্যায় । 


ভীকা-৪০, কেননা, ‘সমস্ত সীমা লংঘনকারী' হচ্ছে “কাফির ।' কারণ, মু'মিন যেমনই পাপী হোক না কেন ঈমানের সীমাতো অভিত্রম করে লা। 





* অর্থাৎ ‘আসহাবে ফরাইয' প্রমুখ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের নির্ধারিত অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক। 


ভীকা-৪১, অর্থাৎ মুসলযানদের মধ্যেকার ৷ 
টীকা-৪২. যাতে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে না পারে। 


চীকা-৪৩. অর্থাৎ শান্তি নির্দারণ করেন কিংবা তাওবা এবং বিবাহের তৌফিক দান করেন। যেসব যুফাস্সির এ আয়াতের মধ্যে ২২৯44! শঙ্গের 
অর্থ যিনা" (ব্যভিচার) ঘারা করেন, ভারা বলেন যে, 'ঘরে আবদ্ধ বাখা'-এর হুকুম শান্তির বিধান" নাযিল হবার পূর্বেরই ছিলো ৷ শাস্তির বিধান' (১১৯). 
নাবিল হবার সাথে সাথে সেটা রহিত হয়ে গেছে। খোষিন, জালালাঈন ও আহমদী)। 

টীকা-৪৪. তিরকার করো, ধনক দাও, 
মন্দ বলো, লজ্জা দাও, জুতা মারো! 





(জালালাঈন, মাদারিক ও খাযিন ইত্যাদি) 

ডীকা-৪৫. হয়রত হাসানের অভিমত [৯ sit 

হচ্ছে- বিন" শান্তি প্রথমে “কষ্ট দেয়া ৮46 

সান্যত 'অতঃপর রে অবরধাখা। | তোমাদের নিজেদের মধ্যেকার (৪১) চারজন রি তি 

তারপর চাক মানা কি পাথর তে [পুরুষের সাক্ষ্যগ্রহণ করো। অতঃপর যদি তারা ১৩ নি 

ছুড়তে হত্যা করা। টং 6 ১ 
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সুরাহা বের করেন (৪৩)। 
১৬. এবং তোমাদের মধ্যে যেই নারী-পুরুষ 


এমন অপকর্ম করে, তাদেরকে কষ্ট দাও (88) । SSBC SILK 





[অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং সৎ 320) 28 হর IE 
[হয়ে খায় তৰে তাদের রেহাই দাও । নিশ্চয় SEE 
| আল্লাহ্‌ মহা তাওবা কবুলকারী, দয়ালু (৪৫)। oo RIUTSEBG 
নূর'-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। |৯৭- সেই তাওবা, যা কবুল করা আল্লাহ্‌ চু 
তদভিতিত, এ জায়াত দু'টি 'আনসখ' |আপন অনুযহক্রয়ে অপরিহার্য করে নিয়েছেন, SETA SSAC 
(রহিত) নয়। আর এ গুলো ইমাম আনু [ভা তাদের জনাই,যারা না জেনে মন্দ কাজ করে ৬০৩ লক 
হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর | বসেছে, তারপর সত্তর তাওবাকরে নেয় (৪৬), সু) চি 
জন্য প্রকাশ্য ধমাণ এ কথার সমর্থনে [এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ বীয় দয়া সহকারে 25455 চ৯ 
যে, তিনি বলেন, "পুরুষ পুরুষের পায়ু [ত্যাবর্তন করেন; এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞানময়, ৩৫৩৬৫ 
মৈথুনকারী' পুরুষের শান্তি হচ্ছে |ধজ্ঞাময়। 
“তাখীর'*; ২৯ বা যিলার জনা | ১৮. এবং সেই তাওবা তাদের জনা নয়,যারা 23) 
নির্ধারিত শাস্তি নয়।” শুনাহ্সমূহে লিপ্ত থাকে (৪৭), এ পর্যন্ত যে, যা 
চীকা-৪৬. দোহ্‌হাকেৰ অভিমত হচ্ছে- [যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত cli 
যে তাওবা মৃত্যুর পূ্ক্ষণে করা হয়, |হয়, তখন বলে, ‘এখন আমি তাওবা করলাম Ss nes) 
সেটাই সত্তর" তাগুবা করে নেয়া" (8৮) এবং না তাদের জন্য, যারা কাকির 6 
ভীকা-৪৭. এবং তাওবা করার বেলায় [অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে । তাদের জন্য আমি ae bb) হি 
বিল্ব করতে থাকে। বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি (৪3) । a (এ 





ীকা-৪৮, তাওবা কবুল কার ওয়াদ৷, |>৯- হেউমানদারগণ! তোমাদের জন্যহালাল। 1243 

যাপূরবের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, তা টি 22 
এসনলোকদেরজনা নয় ।অল্লাহ্‌ মালিক, 
যা চান করেন। তাদের তাওবা কবল 
করেনকিংবাকরেননা, পপ ্ষমাকরেন 
কিংবা শান্তি দেন- সবই ভর ইচ্ছা। (আহমদ) 

চাকা-3৯. এ থেকে জানা গেলো হে. বর সময় কাফির তাওবা এবং তার দান হনীয় নয়। 


টীকা-৫০. শানে নৃযূলঃ অন্ধকার যুগের লোকেরা ধন-সম্পদের ন্যায় নিজ নিকতাশ্থীয়দের হ্রদের উত্তরাধিকারী হয়ে যোতো। অতঃপর ইচ্ছা করলে কোন 
মহর ব্যতিরেকেই তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে রাখতো কিংবা অন্য কারো সাথে বিবাহ দিতো এবং নিজেরা হর" নিয়ে নিতো । অথবা তাদেরকে বন্দী করে 


= তাবীর": ধিনার জন্য নির্ধারিত শান্তির নিপর্যায়ের অনিষ্থারিত শাস্তি, যা বিচারক নির্ধারণ করেন। 














রাখতো যেন উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছে তা দিয়েই মুক্তিলভ করে; কিংবা মৃত্যুবরণ করে; তখন তারা তাদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসতো । 
মোটকথা, এসব স্ত্রীলোক তাদের হাতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য হয়ে যেতো এবং আপন ইচ্ছায় কিছুই করতে পারতো না । এ কুপ্রথা রহিত করার জন্য এআয়াত 
শরীফ নাযিল করা হয়েছে। 

টীকা-৫১. হযরত ইবনে আববাস (রাদিয়াল্লাছ তা'আলা আনহ্যা) বর্ণনা করেন- এ আয়াত এ সমন্ত লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা আপন স্ত্রীদেরকে 
খৃণা করে । আর এ উদ্দেশ দুরাবহরকরে যে, শেনেশান হয়ে মহর ফেরত দেবে কিংবা দাবী প্রত্যাহার করবে। আ্তাহ তা'আলা এটা নিধি করেছেন। 
অন্য এক অভিমত হচ্ছে- লোকের স্ত্রীকে তালাক দিতো অভঃপর 'পুনঞ্রাহণ' করাভা। অতঃপর তালাক দিতো । এভাবে তাকে আটকে রাখতো ঘাতে 
না সে তাদের নিকট আরাম পেতো, না অন্যত্র ঠিক'না করে নিতে পারতো ॥ এটাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে 

অপর এক অডিমত হচ্ছে এ যে, মৃতের অভিভাবকদেরকে সথেধন করে বলে দেয়া হয়েছে যেনতারা "যাদের নিকট থেকে খরা পাচ্ছ, (-০১৬-+) 


তাদের স্ত্রীদেরকে বাধা না দেয়। 


পার 


ীকা-৫২. স্বাধীরঅবাধ্যতাকিৎবা তাকে 





[ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় (৫২) এবং তাদের 
[সাথে সতভাবে জীবন-যাপন করো (৫৩)। 
[অতঃগর যদি তারা তোমাদের অপছন্দ হয় 
(৫৪), ভবে এটা সন্নিকটে যে, কোন বস্তু 
তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হয় আার আত্রাহ্‌ 
[সেটার সম্যে প্রতৃত কল্যাণ রেখেছেন (৫৫) । 
২০. এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে 
[অন্য স্ত্রী খৃহণ করতে চাও (৫৬) এবং তাকে 
[প্রচুর অর্থও দিয়ে থাকো (৫৭) তবুও তা থেকে 
[কিছু ফেরত নিওনা (৫৮)। তোমরা কি সেটা 
(ফেরত নেবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং প্রকাশ্য 








নেও 


সত 








%0555545 
4388 
টিতে র্‌ রঃ 


3১৩১ টি 








অথবা তার পরিবারবর্গকে কষ্ট দেয়া, 
শালিগালাজ করা অবা হারাম কার্য 
(্যেভিস) ইত্যাদির যে কোন অবস্থায় 
খুলা" * চাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই । 
উকা-৫৩. ভরণ-গোষণের মধ্যে, কথা- 
বার্তার মধ্যে এবং দাম্পত্য বিষয়াদির 
মধো। 

টীকা-৫৪. দৈহিক গড়ন কিংবা রূপ 
অপছন্দ হওয়ার কারণে; তবেমৈর্ম ধরো, 
বিচ্ছেদ কামনা করোনা । 

ঢীকা-৫৫. সুসন্তান ইত্যাদি। 
'ীকা-৫৬. অর্থাৎ একজনকে তালাত 
দিযে অন্য কাউকে বিবাহ করতে চাও; 
টীকা-৫৭.এ আয়াত থেকে মোটা অকের 
"নির্ধারণ করান বৈধতার পক্ষে 
প্রমাণ স্থির করা হয়েছে। হযরত ওমর 
মোনিসা্লাু তাম্সালা আনা) লিখে 
উপর দণ্তায়মান হয়ে বললেন, “বীদের 
সর মোটা অংকের সাব্যস্ত করেনা।” 





এবংপিসৃপুরুষদের রিবাহকৃত নারীদের রাবির তি pe 
বিবাহ কলো (৬১) টি ood Lb 
আানাখিল - > | আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দিচ্ছেন সার বাপনি 





জেদ করছেন?” এর উর আরীরুল সুনিনীন হযরত ওমর দিয়াজ আনহু কে সন্বেধন করে বললেন, “হে ওমর! জামার চেয়ে প্রত্যেকেই 
অধিকতর বোধশক্তিসম্পনন ৷" (আর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বললেন, তেমরা) যা চাও সাবস্ত করো।” 
স্ুৰ্হানাললাহ্‌! রসূলে পাকের খলীফার কেমন ন্যায়বিচার এবং ওর মহান আত্মার কী পৰিনতা! আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তার অনুসরশেন শক্তি দিন! আমীন । 
'চীকা-৫৮. কেননা, বিচ্ছেদ তোমাদের লিক থেকে (ঘটেছে)। 
চীকা-৫৯. এট। অন্ধকার বুপের লোকদের এ কাজের খন্ডন যে, যখন তাদের নিকট অন্য কোন স্ত্রীলোক ভালো লাগতো, তখন তারা নিজ ্্ীদের বিরুদ্ধে 
বাদ দিতো, যাতে তারাতার উপর বিরক্ত হয়ে যা কিছু নিয়েছিলো ফেরত দিয়ে দেয় একুপ্রথাকে এআযাতে নিষষ্ করেছেন এবংঅপবাদ ও পাপাচার 
লে অধ্যায়িত করেছেন। 
সীকা-৬০. সেই অঙ্গীকার হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার এ এরশাদ- 
সর রেখে দাও অথবা ভাল পত্থায় ছেড়ে পাও!) 
স্ান্জালাঃ এ আয়াত প্রমণ এর পক্ষে যে, খিল ওয়াত-ই.সহীহাহ্‌" (সহবাসের জন্য নেশন শরীয়ত সম্মত বাধা বিহীন নির্জনতা) দ্বারা “ঘহর' নিন্দিত হয়ে 
ন্র। 
্ষ-৩১. যেমন অদ্ধকন যুগের প্রচলন ছিলো যে, পু আপন মা ব্যতীত পিত্তায পর টার অন্যান্য সীল বিবাহ করতে 

ক লা (5. 0 নি লেকে সণ সপদ ছে জর সাতৰ পাকি বস হয়ে তার নিন বা নাস 

তা "ধুলা" । 


৮ কক» $১৮১০ ১১০১5 অে্দাদাছাদেবকে ভাল 





চীকা-৬২, কেননা, পিতার তরী মায়ের স্থলাভিষিক্ত । কেউ কেউ বলেন, এখানে 'বিবাহ' অর্থ 'সহবাস' ৷ এ থেকে প্রমানিত হয় যে, পিতার 'সহবাসকৃত" 
অর্থাৎ যার সাথে সহবাস করেছে চাই বিবাহের মাধ্যমে কিংবা ঘিনার মাধ্যমে অথবা দাসী হলে তার মালিক হয়ে- তন্মধ্যে যে কোন অবস্থায় তার সাথে 
পুত্রের বিবাহ হারাম । 

টীকা-৬৩. এখন এর পর যত নারী হারাম, তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে সাতজন তো বংশীয় সূত্রে হারাম । 

ভীকা-৬৪. এবং প্রত্যেক নারী, যার প্রতি পিতা কিংবা মাতার মধ্তায় বংশ প্রত্যাবর্তন কবে অর্থাৎদাদী ও নানীগণ, চাই নিকটের হোক কিংবাদৃরের, 
সবই মা এবং আপন জননীর হুকুমের অন্তত 

টীকা-৬৫. পৌত্রীগণ এবং নাত্ীগণ, যে কোন স্তরের হোক না কেন, কন্যাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত । 

ভীকা-৬৬. এর সবাই সহোদরা হোক কিংবা বৈ মাহেয়া। তাদের পরে সেসব নারীর কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা অন্য কোন কারণে হারাম । 
ীকা-৬৭, দুধের জ্ঞাতি বন্ধনে, স্তন্যপানের নর্ারিত সময়ের মধ্যে, অল্প পরিমাণ দুখ পান করা হোক কিংবা বেশী, তার সাথে হারাষের হুম সম্পর্কিত 
হয় নয পানের সময়সীমা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাহমাভূল্াহি আলায়হি)-এর যতে, ত্রিশ যাস এবং 'সাহেবাঈন' (ইমাম আব্‌ ইউসুফ ওইমাম মূহাম্মদ, 
রাহেমাছযাললাই)-এর মতে দু'বছর দুধ পানের এ সময়সীমা পর যেদুধ পান করা হবে, তার সাথে হারাম হওয়ার হুকুম সম্পর্কিত নয়। আল্লা তা'আলা 
স্তন্যপান! (০.০) করালোকে 'বংশ'-এর স্থলাভিষিক্ত করেছেন । আর জন্যদানককারীনীক দৃখপায়ীর মাতা এবং তার কন্যাকে স্তন্যপায়ীর বোন বলেছেন। 
অনুরূপভাবে, সতনাদানকারীনীর স্বামী স্তন্যপায়ী শিক্তর পিতা এবং তার পিতা শিশুর দালা, তার বোন ঝুষু, ভর প্রত্যেক সন্তান, যে গুনযদানকারীনী ব্যতীত 
অন্য কোনমহিলার গর্ভ থেকেওহয়-চাই 





ke রবে চই [সত নিলা চ্জ নল 
জি তার পে" এয়া সাই তার বৈ. | কিড পর্বে যা হয়ে গেছে। তা নিঃসন্দেহে 2৫4 টু 
যাৱেয়ভাই-বোন।আরব্তল্যদানকারীনীর অশ্লীলতা (৬২) এবং ক্রোধের কাজ ওতিঘূ 


মাতা স্তন্যপায়ী শিশুর নানী। এবং তার [পথ (৬৩) নু 
বোন তার খালা এবং সেই স্বামী থেকে | ২৩. হারামহয়েছে তোষাদের উপর তোষাদের 
তার যতো সন্তান জন্তধহণ করবে তারা | মাতাগণ (৬৪), কন্যাগণ (৬৫), বোনগণ, 
ভন্যপায়ী শিশুর দুয-ভাইবোন । আর এ |ফুফুগণ, থালাগণ,ভাতৃষ্পুত্রীশণ,ভাগ্নীগণ (৬৬), 
স্বাধী বাতীত অন্য স্বামী থেকে যারা হবে | তোমাদের সেসব মাতা যারা দুধ পান করায়েছে 
তারা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। এর গক্ষে |(৬৭), দুধ-বোনগণ, স্ত্রীদের মাতাগণ (৬৮), 
উৎস(দলীল) হচ্ছেএইহাদীস- “স্তন্যপান [তাদের এসব কন্যাগণ, যারা তোমাদের কোলে 
করার কারণে সেলব আত্মীয়তা হারাম |(লালন-পালনে) রয়েছে (৬৯) এসব স্ত্রী থেকে, 
হয়ে যায়, যেগুলো বংশের কারণে হারাম যাদেন সাথে তোম্রা সহবাস কয়েছো ।অতঃপর 














হয়।" একারণে, স্তন্পারী ছেলের উপর |ষদি তোমরা তাদের সাথে সহবাস না করে র্‌ 2 

তবু তালি এবং তাস থাকো, তবে তাদের কন্যাদের দবাহ করার) EE 

ও দুখপানজনিত মূল ও শাখা প্রশাখা মধ্যে কোন ক্ষতি নেই (৭০), তোমাদের উর 

স্‌ স্বর (উরসজাত্ত পুত্রের স্ত্রীগণ (৭১), এবং দু 'বোনকে NEE 0550 
একত্রিত করা (৭২) কিন্তু যা হয়ে গেছে। ৩০ 

চীকা-৬৮. এখানথেকে সব ্রীলোকের | নিঃসন্দেহে বল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ানূ। = টির 


বর্ণনা রয়েছে, যারা বৈবাহিক সৃতে 
সম্পর্কের কারণে হারাম হয়। তারা 
তিনজন বলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ ১) স্ত্রীদের মাতাগণ, ২) স্ত্রীদের কন্যাগণ এবং৩) পুত্রদের ত্রাণ 

স্ত্রীদের মাতাগণ শুধু বিবাহের 'আক্দ'-এর কারণে হারাম হয়ে যায়, চাই- সেসব নারী সহবাসকৃত হোক কিংবা সহবাসকৃত নাই হোক। 

চীকা ৬৯. “কোলে থাকা’ অধিকাংশ অবস্থারই বিবরণ মাত্র, হারাম হওয়ার পূর্বশর্ত নয়। 

চীকা-৭০. তাদের মানের সাথে ভালা কিংবা মৃত্যু ইত্যাদির কারণে সহবাসের পূর্বে বিচ্ছেদ ঘটার অবস্থায় তালের সাথে বিবাহ বৈধ। 
চীকা-৭১, এর হারা ৬:১4 (পোষ্য পর 99০1 9০0) বের হয়ে গেছে। তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বৈধ । কিনু দুধপু্রদের স্ত্রীও হারাষ। কেননা, 
সে উরসজাতের ছকুমের অন্তর্ভূক্ত ৷ আর পৌত ও প্রপৌত্রগণ পূর্দের অন্তর্ভক্ত। 

ডীকা-৭২. এটাও হারাম- ডাই উভয় বোনকে বিবাহ দ্বারা একত্রিত করা হোক কিংবা দু'বাদী (সোদরা)-কে মালিকানা সূত্রে সহবাসের মাধ্যমে হোক । 
আর হাদীল শরীফে ফুফু-ভাতিজী ও খালা-ভান্লীকে বিবাহে একত্রিত করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। আর 'নিয়ম' হচ্ছে যে, বিবাহে এমন দু'জন স্ত্রীকে একত্রিত 
করা হারাম, যাদের মধ্যেকার কোন একজনকে পুর কল্পনা করলে অপরজন তার (কচি পুরুষ)-এর জন্য হালাল হয়না। যেমন- ফুফু ও ভাতিজী। 
অর্থাৎ যদি ফুদুকে পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে চাচা হলো। সৃতরাং ভাতিজী তার জন্য হারাম। জার যদি ভাতিজীকে পুরুষ কল্পনা করা হয় তবে সে 
ভাতিজা হলো! কাজেই, ফুকু তার জন্য হারাম হলো । “হারাম হওয়া' উভয় দিক থেকেই । আর যদি একদিক থেকে হয় তবে একত্রিত করা হারাম হবেনা । 
যেমন স্ত্রী এবং তার স্বামীর কন্যা। এদের উভয়কে একত্রিত করা হালাল । কেননা. স্বামীর কন্যাকে পুরুষ কল্পনা করা হলে তার জন্য পিতার স্ত্রীতো 
হারাম হয়ে থাকবে; কিন্তু অন্য দিক থেকে এটা নেই । অর্থাৎ স্বামীর স্ত্রীকে যদি পুরু কল্পনা করা হয় তবে সে আত্মীয় হবে না এবং কোন 
জ্ঞাতি বন্ধনই থাকবেনা । %* 


= “চতুৰ্থ পারাসমান্ত। 














